
আল্িটেমটাম নয়, জনগণ সােথ িনেয়
রাজনীিত করেত হেব
পৃিথবী  বদলাচ্েছ,  এর  সােথ  বদেল  যাচ্েছ  মানুেষর  মন-মানিসকতা  ।
পৃিথবী  বদেলর  মূল  শক্িত  িহসােব  কাজ  করেছ  স্িথিতশীলতা,  েটকসই
উন্নয়ন ও মানিবক প্রগিত । আমরা এমন এক পৃিথবীেত বাস করিছ েযখােন
মানুষ  একিট  স্িথিতশীল  পিরেবেশর  মাধ্যেম  িনেজেদর  এিগেয়  িনেত
আগ্রহী হেয় উঠেছ । আজেকর বাংলােদশ এর ব্যিতক্রম নয় । সবেচেয় বড়
কথা,  েদেশর  জনগণ  প্রধানমন্ত্রী  েশখ  হািসনার  েনতৃত্েব  এমন  একিট
জায়গায় এেস েপৗঁেছেছ, েযিট মানুষ আেগ েসভােব েভেব উঠেত পােরিন।

বঙ্গবন্ধুর েনতৃত্েব এর সূচনা ঘটেলও রাষ্ট্র িবেরাধী অপশক্িত তা
সফল হেত েদয়িন। এরপর বাংলােদশ ক্রমাগত উল্েটাপেথ েহেট লক্ষচ্যুত
হেয়েছ। মানুষ আর আেগর মেতা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জ্বালাও েপাড়াও,
জািতগত  িবদ্েবষ,  হত্যাযজ্ঞ,  স্বাধীনতার  েচতনা  িবেরাধী  শক্িতর
ষড়যন্ত্েরর ফাঁেদ পা িদেত চায়না । কারণ যারা স্বাধীনতােক িবশ্বাস
কেরনা,  েদশপ্েরম  যােদর  মধ্েয  েনই,  যারা  মীরজাফর-েমাশতােকর  মেতা
িবশ্বাসঘাতেকর  চিরত্রেক  ধারণ  কের,  তােদর  কােছ  জনগেণর  পাওয়ার
িকছুই েনই ।

মানুষ  এখন  বুেঝ,  িকেস  তার  ভােলা,  িকেস  তার  মন্দ  ।  এর  একটা
ইিতবাচক  ফলাফল  এখন  আমরা  েদখেত  পাচ্িছ  ।  িবেরাধীরা  দীর্ঘিদন  ধের
আন্েদালেনর  নােম  অরাজকতা  ৈতিরর  েচষ্টা  কের  যাচ্েছ  ।  িবিভন্ন
অপেকৗশল, গুজব, িমথ্যাচােরর মাধ্যেম জনগণেক িবভ্রান্ত কের তােদর
সভা-সমােবশগুেলােত  সাধারণ  জনগণেক  সম্পৃক্ত  করেত  পারেব  বেল  তারা
েয প্রচারণা চািলেয় যাচ্িছেলা তা বাস্তেব িমথ্যা প্রমািণত হেয়েছ
।

তােদর  সমােবশগুেলােত  তােদর  েনতা-কর্মীেদর  েদখা  েগেলও  সাধারণ
মানুষ তােদর এই আন্েদােলর সােথ যুক্ত হচ্েছনা । আবার তােদর মধ্েয
গণতন্ত্েরর  চর্চ্চা  েনই  বেল  অেনক  েনতা-কর্মী  তােদর  েথেক  মুখ
িফিরেয় িনচ্েছ ।

অথচ তারা িনেজেদর সীমাবদ্ধতাগুেলা িবচার িবশ্েলষণ না কের সাধারণ
মানুেষর  জীবন  যাত্রা,  উন্নয়ন  ও  অগ্রগিতেক  বাধাগ্রস্থ  করেত
নানামুখী ষড়যন্ত্ের িলপ্ত হেয়েছ । তােদর িনেজেদর শক্িতর উপর তারা
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ভরসা  পাচ্েছনা  বেল  অন্যান্য  শক্িতর  উপর  িনর্ভরশীল  হেয়  পড়েছ,  যা
েদেশর সাধারণ মানুষ ইিতবাচক দৃষ্িটেত েদখেছনা । গণতান্ত্িরক েদেশ
আন্েদালন হেতই পাের, িকন্তু এখন আন্েদালেনর নােম অপশক্িতগুেলা যা
করেছ  তার  েকােনা  লক্ষ্য  বা  উদ্েদশ্য  েনই  ।  আন্েদালেনর  েনতৃত্ব
েদবার  মেতা  তােদর  েকােনা  েনতা  েনই,  আসেল  আন্েদালন  েকন  হচ্েছ
সাধারণ মানুষ েসিটই বুেঝ উঠেত পারেছনা ।

এর আেগ ১০ িডেসম্বর ২০২২ এ সরকার পতেনর আল্িটেমটাম িদেয় তারা মাঠ
গরম করেলও েসখােন সাধারণ মানুেষর েকােনা ধরেণর সম্পৃক্ততা িছেলা
না । বরং েসটা একটা প্রহসেনর নাটেক পিরণত হেয়িছল । সাধারণ জনগণ
বলেছন,  যত  গর্েজ,  তত  বর্েষ  না।  েসই  ধারবািহকতায়  ২৮  অক্েটাবরেক
টার্েগট  কের  মােঠ  নােম  দলিট।  এর  মূল  উদ্েদশ্য  িক,  েকন  এই
আন্েদালন,  এেত  কােদর  মঙ্গল,  জনগণ  তা  বুেঝ  উঠেত  পারেছ  না  ।
অবস্থাদৃষ্েট  মেন  হচ্েছ,  তােদর  মূল  উদ্েদশ্য  িনর্বাচন  নয়,  বরং
রাষ্ট্র  েয  একিট  স্িথিতশীল  অবস্থার  মধ্য  িদেয়  এিগেয়  চেলেছ  তার
গিতেক রুদ্ধ করা । যিদ মনস্তাত্ত্িবক িবচার-িবশ্েলষণ করা হয়, তেব
এেত  প্রতীয়মান  হচ্েছ  েয  তারা  জনগেণর  আস্থা  ও  িবশ্বাস  হািরেয়
িনেজেদর  অস্িতত্ব  রক্ষায়  একধরেণর  সংকেটর  মধ্েয  পেড়েছ  ।  এর
দায়দািয়ত্ব তােদর িনেজেদর, তােদর অতীত কৃতকর্েমর ।

অবস্থাদৃষ্েট  মেন  হচ্েছ,  তােদর  মধ্েয  িনর্বাচন  ভীিত  কাজ  করেছ  ,
কারণ  তারা  বুঝেত  েপেরেছ  প্রধানমন্ত্রীর  েনতৃত্েব  রাষ্ট্েরর
িভত্িত এখন অেনক েবিশ শক্িতশালী হেয়েছ, সাধারণ মানুেষর জীবনমােনর
উন্নয়ন ঘেটেছ, উন্নয়ন পিরকল্পনায় ফাইলবন্দী হেয় না েথেক বাস্তেব
পিরণত  হেয়েছ,  মানুষ  দৃশ্যমান  উন্নয়ন  েদখেছ,  েসই  উন্নয়ন  মানুেষর
অর্থৈনিতক জীবনযাত্রােক এিগেয় িনেয় রাষ্ট্রীয় অর্থৈনিতক উন্নয়েনর
সােথ  েযাগসূত্র  গেড়  িদেয়েছ  ।  উন্নয়েনর  সােথ  সােথ  উন্নয়েনর
নীিতমালা প্রণীত হেয়েছ । প্রযুক্িতর উৎকর্ষতা মানুেষর জীবেন গিত
এেন িদেয়েছ, মানুেষর কর্মযজ্ঞ েদেশর গন্িড েপিরেয় সারা পৃিথবীেত
ছিড়েয় পেড়েছ । তরুণেদর মধ্েয একসময় েয আত্মিবশ্বােসর ঘাটিত িছল,
তা এখন আত্মশক্িত ও আত্মিবশ্বােস পিরণত হেয়েছ । এর ফেল মাথায় হাত
বুিলেয় তরুণেদর তারা আর িবপথগামী করেত পারেছনা, বরং তরুণরা তােদর
এই ধরেণর কার্যকলাপেক েনিতবাচক দৃষ্িটভঙ্িগ িনেয় মূল্যায়ন করেছ ।

জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমানেক িনর্মমভােব হত্যার পর
েথেক ইিতহাসেক তারা িনেজেদর মেতা কের িলেখিছেলা, প্রচার কেরিছল ।
ইিতহাস  িবকৃিতর  মাধ্যেম  প্রজন্েমর  পর  প্রজম্েমর  উপর  তারা
িমথ্যােক  চািপেয়  িদেয়িছেলা  ।  তারা  েভেবিছেলা,  মানুষ  তােদর  এই



িবকৃত  ইিতহাসেক  সত্য  বেল  েমেন  িনেয়  িনেজেদর  েশকেড়র  শক্িত  েথেক
পথচ্যুত  হেব  ।  বাস্তেব  তা  ঘেটিন,  বরং  মানুষ  এখন  ইিতহাস  জানেছ,
প্রামাণ্য  দিলল  েথেক  উেঠ  আসেছ  ইিতহােসর  িনখাদ  সত্য  ।  প্রমািণত
হচ্েছ.  ইিতহাস  িবকৃিতর  িপছেনর  কুিশলরাই  িছল  েদশ  ধ্বংেসর  মূল
ক্রীড়ানক  ।  বাঙািলর  আবহমান  সািহত্য,  সংস্কৃিত,  সম্প্রীিত,
িবশ্বাস ও ভােলাবাসার উপর তারা িবষ েঢেল িদেয় মেন কেরিছল, বাংলার
আপামর মানুষ ভুেল যােব তােদর িনেজেদর অস্িতত্বেক । েতমনটা ঘেটিন,
বরং  মানুষ  এখন  আরও  েবিশ  সৃজনশীল,  আরও  েবিশ  মননশীল,  আরও  েবিশ
অগ্রসরমান হেয় িনজ িনজ ক্েষত্ের তােদর অবদান রাখেছ ।

সারা পৃিথবীেত সংলাপ ও আলাপ-আেলাচনার মাধ্যেম অেনক সংকেটর সমাধান
হেলও তারা সংলােপও ভয় পাচ্েছ । সংলােপর আেগও অেযৗক্িতক শর্ত জুেড়
িদেয় তারা জনগণেক বুঝােত চাইেছ, তারা সংলাপ চাইেলও সরকার সংলােপ
আগ্রহ  েদখাচ্েছনা  ।  তােদর  এই  ধরেণর  দ্িবমুখীতা  সাধারণ  জনগণেক
িবভ্রান্ত কের িনেজেদর স্বার্থ রক্ষার পন্থা বেলই িবেবিচত হচ্েছ
। িনর্বাচন কিমশন তােদর সংলােপ ডাকেলও তারা সাড়া েদয়িন । সাধারণ
মানুষ  বুঝেত  পারেছ,  তারা  শান্িত  চায়না,  সংলাপ  চায়না,  িনর্বাচন
চায়না,  তােদর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  েদশেক  অস্িথিতশীল  অবস্থার  মধ্েয
পিতত  করা,  পরিনর্ভরশীল  করা,  গণতন্ত্রেক  ধ্বংস  করা,  প্রকৃত
স্বাধীনতােক  হরণ  করা  ।  সারােদেশও  তারা  আন্েদালন  করেত
পারেছনা,কারণ  সারােদেশর  তৃণমূল  মানুষ  বুঝেত  েপেরেছ,  তােদর  এসব
আন্েদালেন  জনগেণর  েকােনা  কল্যাণ  েনই,  বরং  এসব  আন্েদালন  জনগণেক
িজম্িম  করার  মাধ্যেম  িপিছেয়  েদবার  অপেচষ্টা  ।  এখন  তারা  বলেছ,
আন্েদালন হেব ঢাকা েকন্দ্িরক । অথচ েযখােন জনগেণর েকােনা আগ্রহই
েনই, েসই িনষ্ফল আন্েদালেনর মূল্যইবা কতটুকু ।

এই  সমেয়  এেস  যখন  বাংলােদেশর  মানুষ  িচন্তা  ও  েচতনােক  ধারণ  কের
িনেজেদর  এিগেয়  েনওয়ার  মাধ্যেম  েদশেক  এিগেয়  িনচ্েছ  তখন  তােদর  এই
কর্মকান্ডেক  মানুষ  প্রত্যাখ্যান  কেরেছ।  িনর্বাচন  করেত  হেল
গণতন্ত্রেক  মানেত  হেব,  রাষ্ট্েরর  সংিবধানেক  অনুসরণ  করেত  হেব,
স্বাধীন  িনর্বাচনী  ব্যবস্থার  উপর  িবশ্বাস  রাখেত  হেব  ।  সবেচেয়
েবিশ দরকার জনগেণর িবশ্বাস ও ভােলাবাসা অর্জন করা, জনগণেক বুঝা,
জনগেণর সুেখ দুঃখ অনুধাবন কের িনেজেদর েদশপ্েরিমক িহসােব প্রমান
করা । এগুেলার িবন্দুমাত্র লক্ষন তােদর িভতের েনই । সাধারণ জনগণ
খুব  কাছ  েথেক  েদেখেছ,  তারা  জনগেণর  জন্য  কল্যাণমুখী
উদ্েযাগগুেলােত  িকভােব  বাধা  সৃষ্িট  কেরেছ  ।  পদ্মা  েসতু  এর  একিট
অন্যতম উদাহরণ । পদ্মা েসতুর মেতা সব উন্নয়নেকই তারা বাধাগ্রস্থ



কের জনগেণর শত্রু িহসােব কাজ কেরেছ, অেনকটা ট্রেয়র েঘাড়ার মেতা ।
জনগণ  এখন  জােন,  তারা  সাধারণ  মানুেষর  ভােলা  চায়না,  বরং  সাধারণ
মানুষেদর  তারা  িনেজেদর  প্রিতপক্ষ  মেন  কের  ।  কারণ  তারা  মানুেষর
অিধকােরর  শক্িতেত  িবশ্বাস  কেরনা,  তারা  িবশ্বাস  কের  ষড়যন্ত্েরর
মাধ্যেম ক্ষমতােক িকভােব কুক্িষগত করা যায় ।
েদেশর  সাধারণ  মানুষ,  এখন  রাজনীিত  বুেঝ,  অর্থনীিত  বুেঝ,  িনেজেদর
পােয় মাথা উঁচু কের গর্েবর সােথ দাঁিড়েয় বলেত পাের, আমরাও পাির,
েকউ  আমােদর  রুখবার  মেতা  েনই  ।  যারা  আন্েদালন  আন্েদালন  েখলেছন,
তারা যত দ্রুত এগুেলা বুঝেত পারেবন, তত তােদর মঙ্গল, তা না হেল
রাজনীিত  েথেক  তােদর  িচরকােলর  জন্য  িনর্বািসত  হেত  হেব,  তখন  কপাল
চাপিড়েয় ভাগ্যেক েদাষ িদেয় েকােনা লাভ হেবনা ।
েলখক:  অধ্যাপক,  ঢাকা  প্রেকৗশল  ও  প্রযুক্িত  িবশ্বিবদ্যালয়,
গাজীপুর।

চলমান  রাজৈনিতক  অস্িথরতা
অর্থনীিতেক  আরও  চােপ  েফলেত
পাের
দীর্ঘ  স্িথিতশীল  সময়  পার  কের  েফর  আমরা  একিট  অস্িথিতশীল  সমেয়
প্রেবশ  করলাম।  অস্বীকার  করার  উপায়  েনই  েয  মূল্যস্ফীিত  এমিনেতই
বাড়ন্ত  িছল।এর  প্রভােব  বাজাের  দ্রব্যমূল্েযর  উর্ধ্বগিত  জনজীবেন
একধরেণর  দুর্ভাবনা  ৈতির  কেরেছ।  অনানুষ্ঠািনক  কােজ  যুক্ত  এবং
িনর্িদষ্ট  কম  আেয়র  মানুেষর  জীবনচলা  েবশ  কষ্েটর  মধ্েযই  িছল।এরই
মধ্েয  গত  ২৮  অক্েটাবর  (২০২৩)  িবেরাধী  রাজৈনিতক  দলগুেলার
কর্মসূিচর  ফেল  েয  রাজৈনিতক  অস্িথিতশীলতা  ও  অিনশ্চয়তা  ৈতির  হেলা
তার কারেণ সরবরাবহ েচইেন বড় িবপর্যেয়র শঙ্কা ৈতির হেয়েছ। অর্থাৎ
গ্রামগঞ্জ েথেক েযসমস্ত সবিজ বা অন্যান্য পণ্য ঢাকা শহের আসেব বা
ঢাকা শহর েথেক েসখােন যােব েসগুেলার সাপ্লাই সাইড িবঘ্িনত হেব।

আমরা জািন, এই সাপ্লাই সাইড যখন িবঘ্িনত হয় তখন সরবরাহ কেম িগেয়
িজিনসপত্েরর দাম বােড়। এমিনেতই িঢেলঢালা মুদ্রানীিতর প্েরক্ষাপেট

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%88%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%85%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%be/
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https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%9a%e0%a6%b2%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%88%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%85%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%be/


টাকার পিরমাণ বাজাের েবিশ আেছ। তাই চািহদার চাপ েতা আেছই।এই দুই-
এ  িমেল  িজিনসপত্েরর  দাম  আরও  বাড়ার  আশঙ্কা  করিছ  আমরা।  ইিতমধ্েয
েদখেত  পাচ্িছ  সবিজ-আলু-চােলর  মেতা  িনত্যপণ্যগুেলার  দাম  ক্রেমই
বাড়েছ।  সুতরাং  হরতাল  ও  অবেরােধর  মেতা  কর্মসূিচর  েজের  রাজৈনিতক
অস্িথরতা  ৈতির  হেল  িজিনসপত্েরর  দাম  বাড়েবই।  রাজৈনিতক  অস্িথরতা
থাকেল আরও েযিট ঘেট তা হচ্েছ, মানুেষর মেন এক ধরেণর আস্থাহীনতা
ৈতির  হয়,  যার  কারেণ  িবিনেয়াগ  কেম।  এ  রকম  অস্িথর  সমেয়  মানুষ
িবিনেয়াগ  করেত  চায়  না।  নতুন  কের  ব্যবসা-বািণজ্য  হােত  িনেয়  নতুন
ঝুঁিক িনেত চায় না।

রাজৈনিতক দলগুেলা েযেহতু মানুষেক িনেয় কাজ কের তােদর িকন্তু এটা
েখয়াল করা উিচত, েয তােদর কর্মকাণ্েডর কারেণ মানুেষর আয় েরাজগার
কেম  যাচ্েছ  িক  না।িবেশষ  কের  নগের  অনানুষ্ঠািনক  কাজ  কের  জীিবকা
িনর্বাহ  করা  মানুেষর  সংখ্যাও  েনহােয়ত  কম  নয়।  তাঁরা  যিদ  রাস্তায়
দাঁড়ােতই  না  পাের,  তারা  যিদ  ভ্যান  িনেয়  চলােফরা  না  করেত  পাের,
পণ্য যিদ ট্রােক কের না আসেত পাের, তাহেল এর প্রভােব েতা মানুেষর
আয়  েরাজগার  কমেবই।  েসইসঙ্েগ  অবধািরত  ভােবই  বাড়েব  িজিনসপত্েরর
দাম।  সব  িমেল  একিট  ত্রািহ  ত্রািহ  অবস্থা  েয  ৈতির  হেব  তা  বলার
অেপক্ষাই রােখ না।

যারা অনানুষ্ঠািনক কাজ কেরন, েসই শ্েরিণিট সবেচেয় েবিশ আক্রান্ত
হেবই। আর যােদর আয় েমাটামুিট িফক্সড তারাও ক্ষিতর মুেখ পড়েব।এই
স্বল্প  আেয়র  মানুষেদর  আয়  না  বাড়েলও  িজিসসপত্েরর  দাম  েতা  বাড়েছ।
িকন্তু স্বল্প আেয়র মানুষেদর আয় েতা আমরা বাড়ােত পারিছ না। অথচ
তােদর  েবিশ  দােম  িজিনসপত্র  িকনেত  হচ্েছ।  িবেশষ  কের  তােদর  কােছ
খাদ্য মূল্যস্ফীিত অসহনীয় হেয় উেঠেছ।রাজৈনিতক অস্িথরতায় এই খাদ্য
মূল্যস্ফীিত আরও বাড়েব।ইিতমধ্েয ১২% এর েবিশ খাদ্য মূল্যস্ফীিতর
মধ্েয  রেয়িছ  আমরা।  আমার  ধারণা  ২৮  অক্েটাবর  েথেক  েয  রাজৈনিতক
অস্িথরতা  শুরু  হেলা  এেত  মূল্যস্ফীিতর  হার  আরও  বাড়েব।  এর  মধ্েয
খাদ্েযর  দামই  েবিশ  বাড়েব  বেল  আমার  কােছ  মেন  হচ্েছ।  এক্েষত্ের
বলব, সরকােরর েয সমর্থন আেছ মূল্যস্ফীিত হ্রােসর পদক্েষপ িহেসেব,
িটিসিব  মাধ্যেম  খাদ্য  িবক্ির  কের  জনদূর্েভাগ  কমােনা।  অনুেরাধ
থাকেব,  িটিসিবর  খাদ্যপণ্য  িবক্িরর  এই  পিরমাণ  আরও  বািড়েয়  েদওয়া
উিচত।  ব্যক্িতখােতর  উদ্েযাক্তারাও  তােদর  কারখানায়  কর্মরত
শ্রমজীিব মানুেষর জন্য সামািজক দায়বদ্ধতার অংশ িহেসেব আেরকটু সদয়
হেত পােরন।এর ইিতবাচক প্রভাব বাজাের পড়েব। িকছুটা হেলও সাধারেণর
স্বস্িত িনশ্িচত করা যােব।



উদ্ভূত  পিরস্িথিতেত  রাজৈনিতক  দলগুেলার  উিচত  হেব,  যেতা  ধরেণর
আন্েদালন তারা করেত চায় তারা করুক, সমােবশ করেত চায় তারা করুক,
িকন্তু রাস্তঘাট বন্ধ করা হেব না-এই অঙ্গীকারিট তােদর করা উিচত।
হরতাল-অবেরােধর  েয  সংস্কৃিত  পুরনায়  চালুর  েচষ্টা  চলেছ,  এটা  েতা
আমরা  ভুেল  িগেয়িছলাম।  এটা  আবার  চালু  করােত  েয  সমস্যা  সৃষ্িট
হেলা,  এর  প্রভাব  ব্যবসা-বািণজ্যসহ  সার্িবক  ভােব  জনজীবেনর  সব
িকছুর  ওপের  পড়েব  বেল  ধেরই  েনওয়া  যায়।  িশক্ষাখােতও  তার  েনিতবাচক
প্রভাব  পড়েব।  এই  সময়টায়  স্কুেল  স্কুেল  পরীক্ষা  হবার  কথা।
িশক্ষার্থীেদর কী হেব?পিরস্িথিত এমন চলেল, যারা ব্যাংক েথেক টাকা
িনেয় ব্যবসা-বািণজ্য শুরু কেরেছন, তারা সময় মেতা টাকা েফরত িদেত
পারেবন না। এেত আরও নতুন সংকট ৈতির হেব।

আমরা  জািন,  বর্তমােন  মূল্যস্ফীিতর  পর  েদেশর  অর্থনীিতেত  এখন  বড়
সংকট হচ্েছ ডলার সংকট। এই সময়টােত আমরা আশা করিছলাম, সংকট কািটেয়
একিট  সুস্িথিতশীলতার  িদেক  যাব।  প্রেণাদনা  বাড়ায়  সেব  মাত্র
প্রবাসী  আয়  বাড়েত  শুরু  কেরেছ।আর  এই  সময়টােতই  শুরু  হেলা  এই
অিনশ্চয়তা।িনর্বাচন  বা  রাজৈনিতক  অস্িথরতা  যিদ  সমেঝাতার  মাধ্যেম
স্িথিতশীল  পিরস্িথিতেত  গড়ােতা  তাহেল  বাইের  েথেক  েরিমেটন্স  আরও
েবিশ  আসেতা।  আমােদর  রপ্তািন  আয়  আরও  বাড়েতা।  েসইসঙ্েগ  িবিনেয়াগও
হয়েতা  বাড়েতা।  সব  িমেল  কর্মসংস্থােনর  ক্ষিত  হেতা  না।  িকন্তু
অবস্থাদৃষ্েট এখন েতা মেন হচ্েছ-এসবই আশার কথা। বাস্তেব েতা েবশ
চােপর মধ্েযই পড়েলা েদেশর অর্থনীিত।

রাজৈনিতক  সংকেটর  প্রভাব  সরাসির  অর্থনীিতেত  পড়েলও  এর  সমাধান
রাজৈনিতক ভােবই হেত হেব। এখােন েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর খুব েবিশ িকছু
করার  েনই  বেলই  মেন  কির।  েকন্দ্রীয়  ব্যাংক  েযটা  করেত  পাের  েসটা
হেলা মূল্যস্ফীিত কমােনার জন্য আরও েয সমস্ত ব্যবস্থা আেছ, িবেশষ
কের  মুদ্রানীিতেত  কেঠার  হওয়ার  েয  সুেযাগ,  েসটা  তারা  করেত  পাের।
এছাড়া  এেকবাের  সাধারণ  মানুেষর  জন্য  িকছু  পদক্েষপ  েনওয়া  েযেত
পাের-েযমন  কৃিষ,  এসএমই,  কুিটর  িশল্পেত  েয  সহেযািগতা  (ঋণ)  তারা
েদয়  েসটার  পিরমাণ  আরও  বাড়ােনা।  িকছু  িকছু  ক্েষত্ের  ব্যবসা-
বািনজ্েয  েদয়  ঋেনর  িকস্িতর  সংখ্যা  বাড়ােত  পাের।  অথবা  আেরকটু
নমনীয়  করেত  পাের।  এই  সময়টা  আসেলই  অেনক  কিঠন,  েযসব  জায়গােত
প্রাকৃিতক  দূর্েযাগ  ঘেটেছ,  েসসব  জায়গায়  সরকার  অবশ্যই  আলাদা
উদ্েযাগ  িনেয়েছ,  এটা  হয়েতা  আরও  িনেত  হেব।  েকন্দ্রীয়  ব্যাংকেকও
এসব  জায়গার  ব্যাংিকং  ব্যবস্হায়  নমনীয়তার  জন্য  নীিতপরামর্শ  িদেত
হেত  পাের।িকন্তু  সমস্যা  হেব  এসব  জায়গােতও  যিদ  সার  পাঠােত  চায়



সরকার  পাঠােব  িক  কের  যিদ  অবেরাধ  থােক?  তেব  িডিজটাল  পদ্ধিতেত
িনশ্চয়  বাড়িত  সামািজক  সুরক্ষা  সরকার  িদেতই  পাের।েস  জন্য  আমার
মেন  হয়  রাজৈনিতক  আন্েদালন  চলুক  িকন্তু  অর্থনীিতর  পােয়  েকােনা
েবিড় েদওয়া উিচত হেব না।

রাজৈনিতক  দলগুেলােত  যারা  অর্থনীিত  জােনন-েবােঝন  তারা  েয  সংকটিট
আঁচ করেত পারেছন না তা িকন্তু নয়। তারা িঠকই েবােঝন িকন্তু তােদর
উদ্েদশ্য হেলা েকবলমাত্র রাজৈনিতক লক্ষ্য অর্জন। েসটা অর্জন করেত
িগেয় তারা মানুেষর জন্য িক দূর্েভাগ সৃষ্িট কেরন তা এেতাটা আমেল
েনন  না।  েসটার  জন্য  সমস্যা  যারা  েমাকােবলা  কেরন  েসই  সাধারণ
মানুেষরা তখন েসই রাজৈনিতক দল েথেক নীরেব মুখ িফিরেয় েনয়। এজন্য
আমােদর  মেন  হয়,  রাজৈনিতক  দলগুেলার  েখয়াল  করা  উিচত  তােদর
কর্মকাণ্েড সাধারণ মানুষ িকভােব আহত হয়, িকভােব তােদর আয় েরাজগার
ক্ষিতগ্রস্ত হয়। ওইিদেক তােদর অবশ্যই নজর রাখা উিচত।

আমরা  সাম্প্রিতক  বছরগুেলােত  েদখিছ,  িরজার্ভ  সংকট  িনেয়  অেনক  কথা
বলা হয়। আমার মেন হয় এিনেয় এেতা ভাবার দরকার েনই। এটা বাংলােদশ
ব্যাংক  ভাবেব।  তেব  যেতাটা  বলা  হয়  তেতাটা  খারাপ  অবস্থায়  েনই
বাংলােদশ। এটা দুশ্িচন্তার িবষয় হেলও খুব েবিশ আতঙ্েকর িবষয় নয়।
কারণ িরজার্ভ েতা সব সময় লােগ না। এটা যখন লােগ তখন ব্যবহার করেত
হয়।  এটা  ‘েরইিন  েডইেজর’  িবষয়,  ‘শাইিন  েডইেজর’  িবষয়  নয়।  তবুও
দুশ্িচন্তা েতা িকছু হয়-ই। প্রিত মুহূর্েত রপ্তািন ও প্রবািস আয়
েতা কম েবিশ িবেদশ েথেক আসেছ।তাই এটা িনেয় অযথা প্যািনক সৃষ্িট
করার কারণ েনই। অেনেক শ্রীলঙ্কার উদাহরণ টােনন, িকন্তু আিম বলেবা
বাংলােদশ েসই অবস্থায় েনই। বাংলােদেশর ৈবেদিশক ঋেনর পিরমান এখনও
িজিডিপর ২০ শতাংেশর নীেচই। বছের এখন দুই িবিলয়ন ডলােরর মেতা এই
ঋেণর িকস্িত ও সুদ করেত হয়।আর এর মধ্েয প্রাইেভট খােতর িবেদিশ ঋণ
বাবদ রেয়েছ িজিডিপর ৩ েথেক ৪ শতাংশ। সবিমেল িজিডিপর ২০ শতাংেশর
মেতা।  এই  অঞ্চেলর  েদশসমূেহর  মধ্েয  এিট  সবেচেয়  কম।  সুতরাং  এটা
িনেয় এখিন এেতাটা দুশ্িচন্তা করবার কারণ েনই।

আমােদর  রাজৈনিতক  স্িথিতশীলতা  না  থাকেল  বড়  িবিনেয়াগগুেলােক  খুব
সামেন িনেয় েযেত পারব না, েসই সঙ্েগ বাস্তবায়নও ক্ষিতগ্রস্ত হেব।
তাই  একধরেণর  স্েযাশাল  কন্ট্রাক্ট  রাজনীিতেত  হেতই  হেব।  আশা  করিছ
সকল  রাজৈনিতক  অংশীজনই  বাংলােদেশর  ভােলা  চায়।  তােদরেক  ঐক্যবদ্ধ
হেত হেব। শান্িতপূর্ণ ক্ষমতার পালাবদল বা ক্ষমতার হস্তান্তর যাই
বিল  না  েকন  তা  িনর্বাচেনর  মাধ্যেমই  হেত  হেব।আর  তা  করা  েগেলই
অর্থৈনিতক  রূপান্তর  েটকসই  করা  সম্ভব।সবাই  েযন  িনশ্িচত  পিরেবেশ



কাজ করেত পােরন েসই রকম একিট পিরেবশ ৈতির করা জরুির।

মেন রাখেত হেব, বাংলােদেশর অর্থনীিতর আকার অেনক বড়। বাংলােদশ ৪৭৫
িবিলয়ন  ডলােরর  একিট  অর্থনীিতর  েদশ,  যা  এখিন  িবশ্েব  ৩৫তম
অর্থনীিত। হয়েতা অিচেরই ২৫তম অর্থনীিত হেয় যােব। েসই অর্থনীিতেত
বাজার  হেলা  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ।  এই  অর্থনীিতর  জন্য  আমদািন  করা
পণ্েযর  দরকার  হেব।  তেব  স্বেদশী  িশল্েপর  ভূিমকা  হেব  সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ন।েসজন্েযও কাঁচামাল ও যন্ত্রপািত িবেদশ েথেক আমােদর
আমদািন  করেতই  হেব।সুতরাং  সকেলই  েতা  বাংলােদেশর  সঙ্েগ  অর্থৈনিতক
সম্পর্ক  বজায়  রাখবার  েচষ্টা  করেব।  আমােদরও  বাজার  খুঁজেত  হয়।
বর্তমােন  পশ্িচেমর  অেনক  জায়গায়  আমােদর  বাজার।  মেন  রাখেত  হেব,
আমরা িকন্তু অেনক েদেশর েচেয় গ্েলাবালাইজড। তাই পশ্িচম ও পূর্েবর
সঙ্েগ িমেল িমেশই আমােদর চলেত হেব। েসজন্য বাংলােদেশর প্রিত েযমন
আগ্রহ  আেছ  বাইেরর  েদশগুেলার,  েতমিন  আমােদরও  আগ্রহ  আেছ  বাইেরর
েদশগুেলার প্রিত।

পশ্িচমািনর্ভর  ৈতির  েপাশাকখাত  সহ  সম্ভাবনাময়  অন্যান্য  খাত  িনেয়
ৈবশ্িবক সম্পর্ক উন্নয়েন আমােদর স্মার্ট িডপ্েলােমিস গ্রহণ করেত
হেব। মেন রাখেত হেব, আমরা অযথা অপ্রাসঙ্িগক এমন েকান কথা েযন না
বিল  যােত  শুধু  শুধু  িবতর্ক  সৃষ্িট  হয়।  িকংবা  বািণজ্েয  প্রভাব
পেড় । তেব তােদরও আমােদর খুব দরকার। কারণ একিট েদেশ এেতাগুেলা
বড় বড় ফ্যাক্টির িকন্তু সব েদেশ েনই। ইেকানিম অব স্েকল বেল একটা
কথা  আেছ।  েসই  িবচাের  আমােদর  অবস্হান  েবশ  শক্ত।  তাছাড়া  আমােদর
কারখানাগুেলার  দ্রুত  েটকসই  েকৗশল-িনর্ভর  রূপান্তর  হচ্েছ।  এরই
মধ্েয  বাংলােদেশর  ৩০০  েবিশ  ফ্যাক্টির  সবুজ  হেয়  েগেছ।  সুতরাং
পশ্িচেমর েয গ্রাহক আেছ, তােদর আমােদর ৈতির এই েটকসই পণ্য দরকার।
কম দােম তারা আমােদর েথেক পণ্যগুেলা পায়। এক জায়গা েথেক তারা তা
সংগ্রহ  করেত  পারেছ।  এটা  িকন্তু  একিট  িনর্ভরতার  পারস্পািরক
সম্পর্ক। এ সম্পর্ক েমােটও ঠুনেকা নয়।

আমার মেন হয়, আমােদর সবসময়ই েচষ্টা করা উিচত, রপ্তািন ও আমদািন
িঠকঠাক রাখবার জন্য যােদর সঙ্েগ আমরা ব্যবসা-বািণজ্য কির; তােদর
সঙ্েগ  সুসম্পর্ক  রাখা।  একিট  স্মার্ট  িবেদশনীিত  এখন  আমরা  অনুসরণ
করিছ।এিট েযন আমরা অব্যাহত রািখ। সাম্প্রিতক দশেক আমরা িকছু ভূ-
রাজৈনিতক  বাস্তবতারও  মুেখামুিখ  হেয়িছ।  তবুও  আমােদর  বািণজ্িযক
জয়যাত্রা অব্যাহত েরেখিছ। তেব হােল পিরস্িথিতর দ্রুত বদল হচ্েছ।
আমরা  িক  জানতাম  রািশয়া-ইউক্েরন  যুদ্েধর  মােঝ  হঠাৎ  কের  হামাস
ইসরােয়েল  আক্রমণ  করেব?  তারপর  ইসরােয়ল  গাজায়  এমন  অমানিবক  হামলা



চালােব?  এই  ঘটনার  পর  এর  প্রভাব  িবশ্বরাজনীিতেত  পড়েছ।  এর  প্রভাব
অর্থনীিতেতও পড়েব ।এটাই স্বাভািবক। তাই আমােদর খুব সাবধান থাকেত
হেব।  আত্মতুষ্িটেত  েভাগার  েকান  কারণ  েনই।  সর্বক্ষণ  আমােদর
বািণজ্িযক  অংিশজনেদর  সােথ  এনেগজ  থাকেত  হেব।  ‘সবার  সঙ্েগ
বন্ধুত্ব-কােরা  সঙ্েগ  ৈবিরতা  নয়’  বঙ্গবন্ধুর  এই  পররাষ্ট্র  নীিত
সবাইেক  মেন  কিরেয়  িদেয়  এিগেয়  েযেত  হেব।  েকােনা  রাষ্ট্েরর  সঙ্েগ
ৈবিরতা  আসেলই  আমােদর  জন্য  ঝুঁিক  ৈতির  করেব।  আমরা  কােরা  সঙ্েগ
ৈবিরতা করব না, সবার সঙ্েগ বন্ধুত্ব বজায় রাখব, এটা েযন মেনােযাগ
িদেয় আমরা পালন কির। যারা পররাষ্ট্র নীিত িনেয় কাজ কেরন তারা েযন
খুব স্মার্টিল এই কথা গুেলা মেন রােখন। তেব আমােদর সার্বেভৗমত্ব
ও  জাতীয়  স্বার্থ  েযন  এই  নীিতেকৗশেলর  মধ্যমিন  িহেসেব  থােক।এখন
অব্িদ আমরা এই েকৗশলিট ধের রাখেত েপেরিছ।

জাতীয়  িনর্বাচন  খুবই  সন্িনকেট।  আমােদর  েদেশর  বাস্তবতার  আেলােকই
দলগুেলার  িনর্বাচনী  ইশেতহার  ৈতির  হেব।  এখেনা  েয  অবস্থা  আমােদর
েদেশর  তােত  মেনকির  েয  বাংলােদেশর  অর্থনীিতেত  অন্তর্ভূক্িতমূলক
উন্নয়নটােকই  প্রাধান্য  েদওয়া  উিচত।  এখােন  কৃিষ,  রপ্তািন  িশল্প,
িডিজটাল  পণ্য,  িবেশষ  কের  স্িকল  েডেভলপেমন্ট,  অর্থাৎ  িশক্ষা  ও
সবার  জন্য  স্বাস্থ্য;  েসই  সঙ্েগ  সবার  জন্য  স্বাস্থ্য  বীমা
ইশেতহাের  প্রধান্য  পাওয়া  উিচত।  এখন  প্রায়শঃই  ক্যানসার-হৃদেরাগ
হচ্েছ,  আকষ্িমকভােব  অেনক  টাকা  প্রেয়াজন  হয়,  তাই  সার্বজনীন
স্বাস্থ্যবীমা চালু করা খুবই জরুির।

আশা করব, এই িবষয়িট েযন সব দেলর অগ্রািধকাের থােক। চতুর্থ িশল্প
িবপ্লেবর জন্য িশক্ষাক্েষত্ের আরও গুরুত্ব েদওয়া উিচত। িবেশষ কের
স্িকল  েডেভলপেমন্ট  খুব  জরুির।  অন্যিদেক,  জলবায়ু  অিভঘাত
েমাকােবলায়  অিভেযাজেনর  িদেক  েজার  িদেত  হেব।  আন্তর্জািতকভােবও
আমােদর অর্থ সংগ্রহ করেত হেব। কম সুেদর েয ঋণ আমরা পাব েসগুেলা
েনব  আমরা।  এই  সব  িবষয়গুেলা  একসঙ্েগ  িমেল  একিট  অন্তর্ভূক্িতমূলক
উন্নয়ন েকৗশেলর ওপর েজার িদেত হেব।

িবশ্বব্যবস্থার  দ্রুত  বদল  হচ্েছ।  েযসব  েদেশ  দ্রুত  পুঁিজবাদী
উন্নয়ন  ঘটেছ  েসখােন  মূল্যেবােধর  অভাব  ঘটেছ।  মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্ের প্রায় ৪০ লক্ষ পিরবার এখন ‘একক পিরবার’। পািরবািরক
বন্ধন  েভেঙ  যাচ্েছ।  েসই  প্রভাব  আমােদর  েদেশও  পড়েত  শুরু  কেরেছ।
িডেভার্স বাড়েছ আমােদর এখােন। অর্থৈনিতক ৈবষম্য তীব্র হচ্েছ। এর
প্রভাব  সমােজও  পড়েছ।  আেগ  েয  সামািজক  ভােব  এক  রাজৈনিতক  দেলর
পিরবােরর  সঙ্েগ  িভন্ন  মতাদর্েশর  রাজৈনিতক  দেলর  পিরবাের  িববাহ



হেতা। আজকাল েসই বাস্তবতা আর েনই। অবশ্য এর েপছেন আদর্িশক কারণও
রেয়েছ।  তবু  বলেবা  সমােজ  িমেলিমেশ  থাকার  এই  েয  মূল্যেবাধ,  এটা
অেনকটাই কেম েগেছ। সামািজক পুঁিজর বেড়া ধরেণর ক্ষয় হেয়ই চেলেছ।

মুক্িতযুদ্ধ  আমােদর  প্রধান  মূল্যেবােধর  েকন্দ্রিবন্দু।
মুক্িতযুদ্েধর  েচতনা  আসেল  িক?  মুক্িতযুদ্েধ  েচতনা  বলেত  আমরা
বুিঝ,  উদারৈনিতক  ধর্মিনরেপক্ষ,  বঙ্গবন্ধুর  আদর্শ-িনর্ভর
অংশগ্রহণমূলক  একিট  সমাজ;  েয  সমােজ  ভােলা  মানুষেদর  ঠাঁই  হেব।
আজেকর  িদেন  হয়েতা  মুক্িতযুদ্েধর  কথা  বিল  আমরা  িকন্তু  যারা
িনঃস্ব,  যারা  প্রান্িতক  তােদর  েঠেল  দূের  পািঠেয়  িদই।  সবই  কথার
কথা।  অথচ  মুক্িতযুদ্েধর  বাংলােদশ  হেত  হেব  সবার,
অন্তর্ভূক্িতমূলক।  প্রান্তজনেদর  জায়গা  আরও  েবিশ  কের  িদেত  হেব
মুক্িতযুদ্েধর  বাংলােদেশ।  গত  েদড়  দশেক  এই  লক্ষ্েয  অেনকটা  পথ
িনশ্চয় েহঁেটিছ। তেব আরও অেনক পথ আমােদর হাঁটা এখনও বািক। আমরা
েযন েসই লক্ষ্য পূরেণ দ্িবধান্িবত না হই।

েলখক:  ঢাকা  িবশ্বিবদ্যালেয়র  ইেমিরটাস  অধ্যাপক  ও  বাংলােদশ
ব্যাংেকর সােবক গভর্নর।

গাজায়  মহাদুর্েযােগ
িফিলস্িতিনেদর পােশ বাংলােদশ
িমসেরর  সুেয়জ  খাল  েপিরেয়  ১৯৭৩-এর  আরব-ইসরােয়ল  যুদ্েধর
স্মৃিতিবজিড়ত িসনাই রণাঙ্গেন এেস েপৗঁছলাম। ২০১০-এর জুেনর সকােল।
িসনাই  মরুভূিমর  মধ্য  িদেয়  ৈতির  সড়ক  পেথ  প্রায়  ৫০  িকেলািমটার
যাওয়ার  পর  স্থানীয়  ট্যাক্িসচালক  আহমদ  জানােলন,  ‘আরও  প্রায়  ১৫০
িকেলািমটার  েগেলই  িসনাইেয়র  রাফা  ক্রিসং।’  েসিটই  িমসর-গাজার
(িফিলস্িতন)  সীমান্ত।  গাজা  সীমান্ত  ইঙ্িগত  কের  দীর্ঘেদহী  আহমদ
আরও  বলেলন,  ‘েছাটেবলায়  পিরবােরর  সঙ্েগ  শরণার্থী  িহেসেব  িমসের
এেসিছলাম।  গাজা  আমার  জন্মভূিম’।  আমােদর  েথেক  মাত্র  ১৫০
িকেলািমটার  দূের  থাকা  প্যােলস্টাইন  বা  িফিলস্িতেনর  সুপ্রাচীন
জনপদ গাজা এখন িবশ্েবর সবেচেয় আেলািচত জনপদ। যা ইসরােয়িল বািহনীর
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বর্বর আক্রমেণ পিরণত হেয়েছ ভয়াল মৃত্যুপুরীেত। ইসরােয়িল বািহনীর
আক্রমেণ  আহমেদর  মেতা  হতভাগ্য  প্রায়  ২৩  লাখ  িফিলস্িতিনর  জনপদ
গাজায়  এখন  েকয়ামেতর  মেতা  দৃশ্য  েদখা  যাচ্েছ।  িমিডয়ায়  দৃশ্যমান,
এমন  ধ্বংসযজ্ঞ  ও  গণহত্যা  সাম্প্রিতককােল  িবরল।  ইেতামধ্েয
ধ্বংসপ্রাপ্ত গাজায় প্রায় ৬ হাজার িফিলস্িতিন িনহত হেয়েছ। গাজার
এই  মহাদুর্েযােগ,  মজলুম  ও  িবপন্ন  িফিলস্িতিনেদর  পােশ  এেস
দাঁিড়েয়েছ বাংলােদশ।

২০২৩  সােলর  ৭  অক্েটাবর  গাজার  হামাস  েযাদ্ধারা  ইসরােয়েলর
অত্যাধুিনক সামিরক বািহনীর কার্যকর নজরদাির প্রযুক্িত এবং েচৗকশ
ও  দুর্র্ধর্ষ  েগােয়ন্দা  বািহনীেক  ফাঁিক  িদেয়  গাজা  সীমান্ত
অিতক্রম  কের  ইসরােয়েলর  িভতের  আক্রমণ  কের।  তােদর  হামলায়  ২৯৯  জন
সামিরক  বািহনীর  সদস্যসহ  িনহত  হয়  প্রায়  ১৪০০  ইসরােয়িল  নাগিরক।
হামােসর  এই  আক্রমেণর  প্রিতক্িরয়ায়  ইসরােয়িল  বািহনীর  আক্রমেণ
মাত্র  ৩৬৫  বর্গিকেলািমটার  আয়তেনর  গাজা  স্ট্িরপ  নােমর  ক্ষুদ্র
উপকূলীয় িছটমহলিট এখন ধ্বংসস্তূপ। এই বর্বর আক্রমেণ েসখােন শুরু
হেয়েছ  দ্িবতীয়  নাকবা  বা  মহাদুর্েযাগ।  বৃষ্িটর  মেতা  েবামা  পড়েছ
হাসপাতাল, ঘরবািড়, স্কুল-মসিজেদ। িবেশষত গাজার আল-আহািল আল-আরািব
হাসপাতােলর  হত্যাযজ্ঞ  স্তম্িভত  কেরেছ  িবশ্বেক।  গাজার  মানুষেক
‘কােলকিটভ  পািনশেমন্ট’  েদওয়ার  জন্য  খাদ্য,  িবদ্যুৎ,  পািন,
জ্বালািন  বন্ধ  কের  িদেয়  গাজােক  নয়া  কারবালা  বািনেয়েছ  ইসরােয়ল।
প্রায় ১১ লাখ িফিলস্িতিনেক উত্তর গাজা েথেক দক্িষণ গাজায় যাওয়ার
িনর্েদশ েদওয়া হেয়েছ। এ অবস্থায় পলায়মান মানুেষর ওপর িবমান েথেক
েবামা  িনক্েষপ  করা  হেয়েছ।  ইসরােয়েলর  এই  জঘন্য  গণহত্যা
মধ্যপ্রাচ্েয  নতুন  সংকেটর  জন্ম  িদেয়েছ।  গাজা  উপত্যকা  িনেয়
ইসরােয়িল  প্রধানমন্ত্রী  েবিনয়ািমন  েনতািনয়াহুর  পিরকল্পনােক
নাৎিসেদর  ইহুিদ  িনধেনর  সঙ্েগ  তুলনা  কেরেছন  ইসরােয়িল  সংসদ  সদস্য
ওফার  ক্যািসফ।  প্যােলস্টাইেনর  ভিবষ্যৎ  িনেয়  রবীন্দ্রনােথর
অন্তর্দৃষ্িটপূর্ণ  কথা  (১৯৩০)।  আশ্চর্য  িবষয়  হেলা,  রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর ১৯৩০ সােল অর্থাৎ ৯৩ বছর আেগ প্যােলস্টাইন অঞ্চেল অস্িথরতা
ও  অশান্িতর  আশঙ্কা  প্রকাশ  কেরিছেলন।  জুইশ  স্ট্যান্ডার্ড  নােম
যুক্তরাষ্ট্েরর  একিট  পত্িরকা  েথেক  রবীন্দ্রনাথ  ঠাকুেরর  এক
সাক্ষাৎকার যখন েবর হয়, তখন (১৯৩০) প্যােলস্টাইেন আরব ও ইহুিদেদর
মধ্েয অস্িথরতা চলেছ। তখেনা ইসরােয়ল রাষ্ট্র গিঠত হয়িন।

েসই সমেয় ইউেরাপ-যুক্তরাষ্ট্র েথেক দেল দেল আসা ইহুিদ জনেগাষ্ঠী
িফিলস্িতেনর  আরব  সংখ্যাগিরষ্ঠ  অঞ্চেল  বসবাস  স্থাপন  করিছল।



ইহুিদরা দিরদ্র আরব সম্প্রদায় েথেক েকৗশেল জিম িকনিছল। অন্যিদেক
েসই  সময়  শক্িতশালী  িকছু  েদেশর  সমর্থেন  েগাপেন  ইসরােয়ল  রাষ্ট্র
প্রিতষ্ঠার পিরকল্পনা চলিছল। েসই পিরস্িথিতেত রবীন্দ্রনাথ বেলন,
‘জায়নবাদী  েনতৃত্েব  িফিলস্িতেন  ইহুিদেদর  রাজৈনিতক  ও  অর্থৈনিতক
স্বার্থেক আরবেদর েথেক আলাদা করার জন্য েজার িদেল পিবত্র ভূিমেত
িবস্েফারণ  ঘটেব।’  প্যােলস্টাইন  িবষেয়  রবীন্দ্রনােথর
অন্তর্দৃষ্িটপূর্ণ ও ভিবষ্যৎমুখী দৃষ্িট সত্িয িবস্ময়কর। িবষয়িট
হয়েতা এখেনা প্রাসঙ্িগক।
িফিলস্িতেনর  সঙ্েগ  বাংলােদেশর  সম্পর্ক  ঐিতহািসক।  বাংলােদশ
প্রিতষ্ঠার সময় েথেকই িফিলস্িতন ও বাংলােদেশর মধ্যকার দ্িবপক্ষীয়
সম্পর্ক  ঘিনষ্ঠ  এবং  আন্তিরক।  ‘দুই  রাষ্ট্র  সমাধােনর’  িভত্িতেত
বাংলােদশ সার্বেভৗম িফিলস্িতন রাষ্ট্র সমর্থন কের এবং ইসরােয়েলর
‘অৈবধভােব িফিলস্িতন দখেলর’ সমাপ্িত দািব কের থােক।

প্রায় সােড় ৫ হাজার িকেলািমটার দূেরর িফিলস্িতেনর প্রিত অব্যাহত
সমর্থন জািনেয় আসেছ বাংলােদশ। িফিলস্িতেনর প্রিত সমর্থন জানােনার
অংশ িহেসেব বাংলােদশ গত ৫২ বছের ইসরােয়লেক স্বীকৃিত েদয়িন। ১৯৭১-
এর  পের  প্রথমিদেক  অিধকাংশ  আরব  রাষ্ট্র  সদ্যস্বাধীন  হওয়া
বাংলােদশেক  স্বীকৃিত  িদেত  দ্িবধাগ্রস্ত  িছল,  িকন্তু  এই  সম্পর্ক
উষ্ণ হেত থােক যখন ১৯৭৩ সােল বাংলােদশ আরব-ইসরােয়ল যুদ্েধ আরবেদর
সমর্থন  কের  েমিডেকল  িটম  ও  ত্রাণ  সহায়তা  পািঠেয়  ইসরােয়েলর
িবরুদ্েধ সহায়তা কের।

১৯৭৪  সােল  পািকস্তােনর  লােহাের  ওআইিসর  দ্িবতীয়  সম্েমলেনর  সময়
িফিলস্িতিন েনতা ইয়ািসর আরাফাত ও বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর
ৈবঠেকর  মাধ্যেম  দুই  েদেশর  মধ্েয  প্রথম  উচ্চপর্যােয়র  ৈবঠক
অনুষ্িঠত  হয়।  ঢাকায়  প্যােলস্টাইন  িলবােরশন  অর্গানাইেজশেনর
(িপএলও)  কার্যালয়  স্থাপেনর  অনুমিত  প্রদােনর  মাধ্যেম  বাংলােদশ  ও
িপএলওর মধ্েয সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। ইসরােয়েলর দখলদািরর অবসান ঘিটেয়
িফিলস্িতেনর  স্বাধীনতা  অর্জনেক  সমর্থন  করা  বাংলােদেশর
পররাষ্ট্রনীিতর  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  নীিত।  ১৯৬৭  সােল  িনর্ধািরত
সীমানা  অনুযায়ী  েজরুজােলমেক  িফিলস্িতেনর  রাজধানী  িহেসেব  সমর্থন
কের বাংলােদশ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সােলর চতুর্থ ন্যাম সম্েমলেন ১৯৭৪
সােল  জািতসংেঘর  সাধারণ  পিরষেদর  অিধেবশেন  তাঁর  প্রথম  ভাষেণ  এবং
১৯৭৪ সােল ওআইিসর দ্িবতীয় সম্েমলেন িফিলস্িতিন জনগেণর সংগ্রাম ও
আত্মিনয়ন্ত্রেণর  অিধকােরর  প্রিত  পূর্ণ  সমর্থন  জানান।  বাংলােদেশ
িফিলস্িতেনর  রাষ্ট্রদূত  ইউেসফ  এস  ওয়াই  রামাদান  বেলেছন,



িফিলস্িতেনর  প্রিত  বাংলােদেশর  জনগণ  ও  সরকােরর  েয  আন্তিরকতা,
সহেযািগতা  ও  সহমর্িমতা,  তা  িবশ্েব  িবরল।  িফিলস্িতেনর  সঙ্েগ
বাংলােদেশর  ভ্রাতৃত্েবর  সম্পর্ক  েকবল  ধর্েমর  িভত্িতেত  নয়।  এর
সঙ্েগ  রেয়েছ  স্বাধীনতার  জন্য  সংগ্রামরত  একিট  জািতর  জন্য
বাংলােদেশর  সংগ্রামী  জনগেণর  আেবগ,  মমত্বেবাধ  ও  মানবতা।
িফিলস্িতেনর  প্রিত  বাংলােদেশর  জনগেণর  অসাধারণ  আন্তিরক  সমর্থন
রেয়েছ। ইয়ািসর আরাফাত েবশ কেয়কবার বাংলােদশ সফের আেসন। প্রিতবারই
িতিন  বাংলােদিশ  সংবাদমাধ্যম,  রাজনীিতিবদ  ও  সাধারণ  জনগেণর  েথেক
উষ্ণ অভ্যর্থনা পান। িফিলস্িতেনর প্েরিসেডন্ট মাহমুদ আব্বাস ২০১৭
সােল বাংলােদশ সফর কেরন।

১৯৮৮  সােলর  ১৫  নেভম্বর  িফিলস্িতন  রাষ্ট্র  েঘাষণার  পর  েথেক
জািতসংেঘর  েয  ১৩৮িট  েদশ  িফিলস্িতনেক  স্বীকৃিত  িদেয়েছ  বাংলােদশ
তার  অন্যতম।  ১৯৮০  সােল  বাংলােদশ  একিট  স্মারক  ডাকিটিকট  উন্েমাচন
কের  েযখােন  একজন  িফিলস্িতিন  স্বাধীনতাকামী  েযাদ্ধােক  েদখা  যায়,
যার েপছেন রেয়েছ কাঁটাতাের েঘরা আল-আকসা মসিজদ। িসিরয়ার রণাঙ্গেন
বাংলােদশ েমিডেকল িটম (১৯৭৩)। ইসরােয়ল অিধকৃত ভূিম উদ্ধােরর জন্য
১৯৭৩  সােল  িমসর  ও  িসিরয়া  েযৗথভােব  ৬  অক্েটাবর  ১৯৭৩  তািরেখ
ইসরােয়ল  আক্রমণ  কের,  যা  ইিতহােস  ‘আরব-ইসরােয়ল  যুদ্ধ  অক্েটাবর
১৯৭৩’ নােম খ্যাত।

মধ্যপ্রাচ্য  ও  আফ্িরকার  অিধকাংশ  আরব  েদশ  তখেনা  বাংলােদশেক
স্বীকৃিত  েদয়িন।  এ  সময়  এক  িবস্ময়কর  কূটৈনিতক  অিভযােন  অবতীর্ণ
হেলন  বঙ্গবন্ধু  েশখ  মুিজবুর  রহমান।  ইসরােয়েলর  িবরুদ্েধ  যুদ্েধ
আরবেদর প্রিত অকুণ্ঠ সমর্থন জািনেয় েঘাষণা করেলন, ‘আরবরা আমােদর
স্বীকৃিত  িদক  না  িদক,  তারা  আমােদর  ভাই।  তােদর  ন্যায্য  সংগ্রােম
আমরা  তােদর  পােশ  আিছ।’  এই  পটভূিমেতই  িসিরয়ার  রণাঙ্গেন  বাংলােদশ
েসনাবািহনীর একিট েমিডেকল িটম ও িমসেরর বািহনীর জন্য চা পাঠােনা
হেয়িছল।  কর্েনল  খুরিশদ  উদ্িদন  আহেমেদর  (পরবর্তীেত  ব্িরেগিডয়ার
েজনােরল, প্রয়াত) েনতৃত্েব ২৮ সদস্েযর একিট েমিডেকল িটম ১৯৭৩-এর
১৯  অক্েটাবর  িসিরয়ার  উদ্েদেশ  রওনা  হয়।  ৈসন্যবাহী  িবমানিটর
যাত্রািবরিত  হেলা  বাহরাইেন।  এরপর  িবমানিট  তুরস্ক-গ্িরস  মাল্টার
আকাশ  হেয়  অবেশেষ  সন্ধ্যায়  ল্যান্ড  করল  িলিবয়ার  েবনগািজ
িবমানবন্দের।  েবনগািজেত  িমসেরর  প্রিতিনিধর  কােছ  িমসরীয়  বািহনীর
জন্য  বাংলােদেশর  চােয়র  প্যােকটগুেলা  হস্তান্তর  করা  হেলা।  ২১
অক্েটাবর,  িলিবয়া  সরকােরর  বন্েদাবস্েত  বাংলােদেশর  েসনাদল  িমডল
ইস্ট  এয়ারলাইনেসর  একিট  িবমােন  েলবানেনর  রাজধানী  ৈবরুেত  েপৗঁেছ।



ৈবরুত েথেক সড়কপেথ ২২ অক্েটাবর েভাররােত দােমস্ক নগরীেত েপৗঁছায়
েমিডেকল িটম। বাংলােদেশর েমিডেকল িটমিট দােমস্ক নগরীর পশ্িচমিদেক
দারুস  সালাম  নামক  স্থােন  েমাতােয়ন  করা  হয়।  েসখােন  েমেয়েদর  একিট
স্কুেল  ইিতপূর্েব  িসিরয়ার  িচিকৎসকরা  একিট  প্রাথিমক  িচিকৎসা
েকন্দ্র  প্রিতষ্ঠা  কেরিছেলন।  ওই  িচিকৎসা  েকন্দ্রিটেক  বাংলার
েমিডেকল দল একিট ক্ষুদ্র তেব কার্যকর িফল্ড হাসপাতােল পিরণত কের।
ওই  হাসপাতােল  মূলত  িসিরয়ার  আধাসরকাির  বািহনী  ও  প্যােলস্টাইিন
েযাদ্ধােদর িচিকৎসা েদওয়া হেতা।

বাংলােদেশর  েসনা  দল  ২২  নেভম্বর  পর্যন্ত  (৩০  িদন)  দােমস্েক
দািয়ত্ব পালন কের। েমিডেকল িটমিট এক মােস ওয়ার সার্জািরসহ শতািধক
ব্যক্িতর  িচিকৎসা  প্রদান  কের।  েমিডেকল  িটেমর  সদস্যরা  তােদর
েপশাগত দক্ষতা, েদশপ্েরম, আন্তিরকতা ও মমত্ব সহকাের অসুস্থ ও আহত
আরবেদর  েসবা  প্রদান  কেরিছল।  ৩০  িদেনর  এই  েমিডেকল  িমশনিট  িছল
ঘটনাবহুল  ও  নাটকীয়তায়  ভরা।  এর  তাৎপর্যও  িছল  ব্যাপক  ও
সুদূরপ্রসারী। ১৯৭৩-এর আরব-ইসরােয়ল যুদ্েধর সময় বঙ্গবন্ধু সরকার
আরব  ভাইেদর  মুক্িতসংগ্রােম  সহায়তার  জন্য  একদল  মুক্িতেযাদ্ধা
পাঠােনার  েঘাষণা  েদন।  েস  েঘাষণায়  অনুপ্রািণত  হয়  েদেশর  অেনক
মুক্িতেযাদ্ধা। মুক্িতযুদ্েধর অন্যতম েসক্টর কমান্ডার েল. কর্েনল
এম এ তােহর, বীরউত্তম, েসখােন যুদ্েধ েযাগ িদেত েচেয় বঙ্গবন্ধুেক
১৩  অক্েটাবর  ১৯৭৩  তািরেখ  একিট  িচিঠ  িলেখিছেলন।  উল্েলখ্য,
অবসরপ্রাপ্ত  কর্েনল  তােহর  তখন  িবআইডব্িলউিটিসর  ‘িস-ট্রাক
ইউিনেটর’ ম্যােনজার িহেসেব িনেয়ািজত িছেলন।

েলবানেন  বাংলােদশ  েসনাবািহনীর  েমিডেকল  িটম  (১৯৮১)।  ইসরােয়ল
বািহনী  ১৯৮১  সােল  েলবানেন  অবস্িথত  িফিলস্িতন  শরণার্থীেদর  ওপর
ব্যাপক  আক্রমণ  পিরচালনা  কেরিছল।  আক্রমেণ  হতাহত  ব্যক্িতেদর
িচিকৎসা  প্রদােনর  জন্য  িফিলস্িতন  কর্তৃপক্ষ  আন্তর্জািতক
সম্প্রদােয়র  প্রিত  উদাত্ত  আহ্বান  জানায়।  এ  আহ্বােন  সাড়া  িদেয়
বাংলােদশ  সরকার  েলবানেন  িফিলস্িতিন  নাগিরকেদর  িচিকৎসােসবা
প্রদােনর লক্ষ্েয বাংলােদশ েসনাবািহনীর একিট েমিডেকল িটম েলবানেন
পাঠায়।  তৎকালীন  েল.  কর্েনল  এইচ  েক  এম  েগালাম  মুরেতাজার  (পের
ব্িরেগিডয়ার  েজনােরল)  েনতৃত্েব  ৬  সদস্েযর  এই  েমিডেকল  িটম  ১৯৮১
সােলর ২৩ আগস্ট েলবানেন যায়। দািয়ত্ব পালন েশেষ দলিট ১৯৮১ সােলর
২৪ েসপ্েটম্বর বাংলােদেশ প্রত্যাবর্তন কের। েমিডেকল িটমিট দক্িষণ
েলবানেনর  িসডেন  অবস্িথত  সাইদা  হাসপাতােল  আহত  িফিলস্িতিনেদর
িচিকৎসা  প্রদান  কের।  িসডন  ছাড়াও  এই  েমিডেকল  িটম  িফিলস্িতন  েরড



ক্িরেসন্ট  েসাসাইিট  পিরচািলত  কেয়কিট  হাসপাতােল  যায়।  েলবানেন
িফিলস্িতিনর  পক্েষ  বাংলােদিশেদর  যুদ্ধ  (১৯৮০-১৯৮২)।  ইয়ািসর
আরাফাত  যখন  িফিলস্িতিনেদর  জন্য  একিট  স্বাধীন  আবাসভূিম  গড়ার
সংগ্রােম  িলপ্ত  তখন  েসই  সংগ্রােম  অংশ  িনেয়িছেলন  অেনক  বাংলােদিশ
তরুণ।  ১৯৮০-৮২  সােল  েলবানেন  অবস্থান  িনেয়  স্বাধীন  িফিলস্িতেনর
পক্েষ  ইসরােয়েলর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ  কেরিছল  কেয়ক  শ  মতান্তের  কেয়ক
হাজার  বাংলেদিশ  তরুণ।  ১৯৭০-১৯৮০  দশেক  েলবানেন  প্যােলস্টাইন
িলবােরশন অর্গানাইেজশেনর (িপএলও) সদর দফতরসহ (ৈবরুেত) শক্িতশালী
অবস্থান  িছল।  ১৯৮২-এর  জুেন  ইসরােয়ল  েলবানেন  আগ্রাসন  পিরচালনা
করেল  িফিলস্িতিন  েগিরলােদর  সঙ্েগ  প্রচন্ড  যুদ্ধ  হয়।  এ  ধরেনর
পিরস্িথিতেত  বাংলােদেশর  স্েবচ্ছােসবী  েযাদ্ধারা  েলবানেন
প্যােলস্টািনেদর  পক্েষ  যুদ্ধ  কেরিছেলন।  চরম  েগালেযাগপূর্ণ
পিরস্িথিতেত িফিলস্িতিন েযাদ্ধােদর সঙ্েগ অস্ত্র হােত কাঁেধ কাঁধ
িমিলেয়  লড়াই  করা  েথেক  শুরু  কের  অস্ত্র-রসদ  বহন  ও  পাহারার  কাজও
কেরেছন  বাংলােদেশর  এসব  তরুণ  স্েবচ্ছােসবী  েযাদ্ধা।  জানা  যায়,
েলবানেনর  প্রায়  শতািধক  বাংলােদিশ  যুদ্েধ  প্রাণ  িদেয়েছন।
যুক্তরাষ্ট্েরর  লাইব্েরির  অব  কংগ্েরেসর  প্রিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,
িফিলস্িতেনর মুক্িতযুদ্েধ অংশগ্রহণকারী প্রায় ৮ হাজার বাংলােদিশ
অংশ িনেয়েছন। উল্েলখ্য, েলবানেনর যুদ্েধ অংশগ্রহণকারীেদর বড় অংশ
িছল  িবিভন্ন  প্রগিতশীল  রাজৈনিতক  দেলর  সদস্য।  িবেশষত
তারুণ্যিনর্ভর  একিট  বামপন্িথ  দেলর।  িফিলস্িতন-ইসরােয়ল  যুদ্েধ
েলবানেন সম্মুখ সািরর েগিরলা িছেলন নরিসংদীর আতাউর রহমান ফারুক।
িতিন  িনেজর  যুদ্ধ-অিভজ্ঞতার  েরামাঞ্চকর  ঘটনা  িনেয়  ‘িফিলস্িতন-
ইসরােয়ল যুদ্েধর েগিরলা আিম’-নােম একিট বই িলেখেছন।

েলবানেনর  যুদ্েধ  বাংলােদিশ  েযাদ্ধােদর  সংখ্যা  িনেয়  িবতর্ক  আেছ।
িপএলও  েলবানন  শাখার  সূত্রমেত,  বাংলােদিশ  েযাদ্ধােদর  সংখ্যা  ১
েথেক  েদড়  হাজার  হেত  পাের  (ৈদিনক  আল-আখবার)।  সাম্প্রিতক  ঘটনা  ও
বাংলােদেশর প্রিতক্িরয়া। ঐিতহািসকভােবই বাংলােদশ তার সৃষ্িটর সময়
েথেকই িফিলস্িতেনর িনপীিড়ত-িনর্যািতত মানুেষর পােশ আেছ এবং তােদর
সহায়তা প্রদান কের যাচ্েছ। ইসরােয়েলর চলমান নৃশংস মানবতািবেরাধী
এই  হামলায়  নারী,  িশশু  ও  সাধারণ  িফিলস্িতিনরা  মারা  যাচ্েছ।
বাংলােদশ  সরকার  ইেতামধ্েয  প্রিতক্িরয়া  জািনেয়েছ।  বর্তমান
ক্ষমতাসীন  দলসহ  প্রায়  সব  রাজৈনিতক  দল  গাজা  উপত্যকায়  ইসরােয়িল
বািহনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার তীব্র প্রিতবাদ ও িনন্দা জািনেয়েছ।

সাম্প্রিতক  গাজাবাসীর  ওপর  ইসরােয়েলর  িনর্লজ্জ  হামলার  িনন্দা



জািনেয়  প্েরিসেডন্ট  মাহমুদ  আব্বাসেক  িচিঠ  পািঠেয়েছন  বাংলােদশ
সরকােরর  প্রধানমন্ত্রী  েশখ  হািসনা।  একই  সঙ্েগ  িতিন  িফিলস্িতেনর
প্রিত বাংলােদশ ও এর জনগেণর প্রিত সমর্থন পুনর্ব্যক্ত কেরন।

বাংলােদশ  সব  সময়  িফিলস্িতেনর  পােশ  আেছ  বেল  জািনেয়েছন
প্রধানমন্ত্রী  েশখ  হািসনা।  গত  ১৮  অক্েটাবর  প্রধানমন্ত্রী  েশখ
হািসনার  সরকাির  বাসভবন  গণভবেন  ওআইিসভুক্ত  ১৪  েদেশর  রাষ্ট্রদূত
সাক্ষাৎ  করেত  এেল  এসব  কথা  বেলন  িতিন।  িফিলস্িতেনর  রাষ্ট্রদূত
ইউসুফ  রামাদােনর  উদ্েদেশ  েশখ  হািসনা  বেলন,  বাংলােদশ  সব  সময়
িফিলস্িতেনর  পক্েষ  আেছ।  ২০  অক্েটাবর  শুক্রবার  বাংলােদেশর  সব
মসিজেদ  িফিলস্িতিনেদর  জন্য  েদায়া  পড়ােনা  হয়।  ২১  অক্েটাবর  গাজার
িনহত  িফিলস্িতিনেদর  জন্য  রাষ্ট্রীয়ভােব  েশাক  প্রকাশ  করা  হেয়েছ।
২২  অক্েটাবর  ইসরােয়িল  বািহনীর  হামলায়  িনহত  িফিলস্িতিনেদর  জন্য
জাতীয়  সংসেদ  েশাক  জানােনা  হয়।  গাজা  উপত্যকার  যুদ্ধিবধ্বস্ত
মানুেষর  জন্য  মানিবক  সহায়তা  চালােনর  প্রথম  িকস্িত  ২৩  অক্েটাবর
িবকােল ঢাকায় িফিলস্িতন রাষ্ট্রদূেতর কােছ হস্তান্তর করা হেয়েছ।
এ  মুহূর্েত  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়  হেলা  যুদ্ধ  বন্ধ  করা।
িবপন্ন  িফিলস্িতিনেদর  জীবন  রক্ষা  করা।  যুদ্ধিবরিতর  কথা  বারবার
বলেছ বাংলােদশ। ইসরােয়েলর এই বর্বর আক্রমণ বন্ধ করেত এিগেয় আসুক
আন্তর্জািতক সম্প্রদায়।

েলখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্িরেগিডয়ার েজনােরল, গেবষক।

িনর্বাচেন  অংশগ্রহণ  ছাড়া
িবএনিপ এখন কী করেব?
রাজৈনিতক  সংকট  দূর  করেত  িবএনিপ  মােঝ  মধ্েয  আেলাচনার  মাধ্যেম
সমস্যার সমাধােনর কথা বলেলও বরাবরই তার আেগ একিট শর্ত জুেড় িদেয়
আসেছ। তােদর দািব- িনর্বাচনকালীন সরকােরর দািব আওয়ামী লীগেক আেগ
েমেন  িনেত  হেব,  তেবই  সংলাপ  হেব।  না  হেল  রাজপেথর  আন্েদালেনর
মাধ্যেমই তারা ফয়সালা করার হুঁিশয়ার বারবার িদেয়েছ। তেব এদফা আর
আগ  বািড়েয়  সংলােপর  িচন্তা  করেছ  না  আওয়ামী  লীগ।  িবএনিপ  যিদ

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b9%e0%a6%a3-%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b9%e0%a6%a3-%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be/


েকােনা শর্ত ছাড়া সংলাপ করেত চায়, আওয়ামী লীগ তখন ‘েভেব েদখেব’
বেল জািনেয়েছ ক্ষমতাসীন দলিট।

দুই  রাজৈনিতক  দেলর  এমন  অবস্থােনর  মধ্েয  ২৮  অক্েটাবর  ঢাকার
মহাসমােবশ  কের  িবএনিপ।  শান্িতপূর্ণ  সমােবেশর  কথা  িবএনিপর  পক্ষ
েথেক  বলা  হেলও  রাজধানীর  িবিভন্ন  স্থােন  সিহংসতা  হয়।  সংঘাত
সিহংসতায়  একজন  পুিলশ  সদস্যসহ  দুজন  মারা  যায়।  সিহংসতার  ঘটনায়
িবএনিপর  মহাসিচব  িমর্জা  ফখরুল  ইসলাম  আলমগীরসহ  বহু  েনতাকর্মীেক
গ্েরপ্তার কেরেছ পুিলশ। আত্মেগাপেন আেছন দলিটর অেনক শীর্ষ েনতা।
এরপরও সরকােরর পদত্যােগর দািবেত িতনিদেনর অবেরাধ িদেয়েছ িবএনিপ।
অেনেক  রাজৈনিতক  িবশ্েলষক  বেলেছন-  যুক্তরাষ্ট্েরর  রাষ্ট্রদূত
িপটার  হােসর  সােথ  িবএনিপ  ও  জামায়ােতর  েনতােদর  একািধক  ৈবঠেকর  পর
িনেজর  শক্িতশালী  েভেবিছল  িবএনিপ।  এজন্য  রাজপেথ  সিহংস  কর্মসূিচর
িদেক  এিগেয়েছ  দলিট,  পদদলীত  কেরেছ  সরকােরর  সােথ  শর্তহীন  সংলােপর
পথিটও।

তেব িনর্বাচন কিমশেনর সােথ মঙ্গলবার ৈবঠক েশেষ বাংলােদেশ িনযুক্ত
মার্িকন  যুক্তরাষ্ট্েরর  রাষ্ট্রদূত  িপটার  িড  হাস  সংকট  িনরসেন
রাজৈনিতক  দলগুেলা  শর্তহীনভােব  সংলােপ  বসেব  বেল  আশা  প্রকাশ
কেরেছন। িতিন বেলেছন, ‘অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্িতপূর্ণ িনর্বাচন করা-
রাজৈনিতক  দল,  সরকার,  েভাটার,  আইনশৃঙ্খলা  বািহনী,  সুশীল  সমাজ,
গণমাধ্যম এবং অবশ্যই িনর্বাচন কিমশেনর দািয়ত্ব। েযেকােনা পক্েষর
রাজৈনিতক  সিহংসতা  গণতান্ত্িরক  িনর্বাচেন  েকােনা  স্থান  েনই।  আিম
আশার কির সব পক্ষ শর্তহীনভােব সংলােপ বেস সামেন িদেক এগুেব এবং
অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্িতপূর্ণ িনর্বাচেনর পথ খুঁেজ েনেব।’

স্বভাবতই এখন প্রশ্ন উেঠেছ- এেতা িদন েয দলিট শর্তহীন সংলাপ বসেত
চায়িন, েসই দলিট িপটার হােসর কথায় সংলােপ বসেব? আর েকনই বা িপটার
হাস  িনর্বাচন  কিমশেন  িগেয়  ৈবঠক  করেলন,  আর  শর্তহীন  সংলােপর  কথা
বলেলন।  ২৮  অক্েটাবর  সিহংসতার  পর  কার্যত  িনশ্চুপ  িছল  মার্িকন
দূতাবাস।  আেমিরকার  প্েরিসেডন্েটর  কিথত  উপেদষ্টার  পিরচয়  িদেয়
িবএনিপর িমথ্যাচার িনেয়ও টু শব্দ পর্যন্ত কেরনিন িপটার হাস। েসই
িতিন  মঙ্গলবার  ছুেট  েগেলন  িনর্বাচন  কিমশেন।  আশা  করেলন-  সংকট
িনরসেন রাজৈনিতক দলগুেলা শর্তহীন সংলােপ বসেবন। এরআেগ বাংলােদেশ
একিট িবশ্বাসেযাগ্য, অংশগ্রহণমূলক ও সিহংসতামুক্ত জাতীয় িনর্বাচন
িনশ্িচত  করেত  রাজৈনিতক  দলগুেলােক  অর্থবহ  সংলােপ  বসার  পরামর্শ
িদেয়িছল  যুক্তরাষ্ট্েরর  প্রাক-িনর্বাচনী  পর্যেবক্ষক  দল।  িকন্তু
িবএনিপ  শর্তহীন  সংলাপেক  বারবার  ‘না’  বেলেছ।  েসই  িবএনিপ  কী  এখন



িপটার হােসর কথায় এখন সরকােরর সােথ সংলােপ বসেব?

রাজৈনিতক  দলগুেলার  মধ্েয  সংলাপ  না  হওয়ার  জন্য  আওয়ামী  লীগেক
বারবার  দায়ী  কের  আসেছ  িবএনিপ।  দলিটর  যুগ্ম  মহাসিচব  েমায়াজ্েজম
েহােসন  আলাল  িবিবিস  বাংলােক  বলেছন,  ‘িতন  েময়ােদ  ক্ষমতায়  থাকা
আওয়ামী  লীগ  নমনীয়  হেলই  সমেঝাতার  পিরেবশ  ৈতিরর  পথ  উন্মুক্ত  হেত
পাের। আওয়ামী লীগ বড় রাজৈনিতক দল। তারা িতন েময়ােদ ক্ষমতায়। তাই
তােদর  নমনীয়  হওয়াটাই  প্রত্যাশা  কের  সবাই।’  অর্থাৎ  সংলাপ  বা
সমেঝাতার  জন্য  িবএনিপর  িদেক  েথেকও  বড়  শর্ত  আেছ  এবং  তা  হেলা
আেলাচনায়  বসার  আেগই  আওয়ামী  লীগেক  িবএনিপর  প্রধান  দািবিট  মানা
হেব- এমন িনশ্চয়তা িদেত হেব।

িবএনিপ  যিদ  েকােনা  শর্ত  ছাড়া  সংলাপ  করেত  চায়,  আওয়ামী  লীগ  তখন
‘েভেব েদখেব’ বেল জািনেয়িছেলন ক্ষমতাসীন দলিটর সাধারণ সম্পাদক ও
সড়ক  পিরবহন  ও  েসতুমন্ত্রী  ওবায়দুল  কােদর।  গত  ১২  অক্েটাবর
সিচবালেয়  সাংবািদকেদর  সঙ্েগ  মতিবিনমেয়  িতিন  বেলন,  “সংলােপর
িচন্তা আমরা করব তখন যখন তারা (িবএনিপ) এই চারিট শর্ত যিদ তারা
প্রত্যাহার  কের  েনয়।  শর্তযুক্ত  েকােনা  সংলােপর  ব্যাপাের  আমােদর
েকােনা  িচন্তাভাবনা  েনই।  শর্ত  তারা  প্রত্যাহার  করেল  তখন  েদখা
যােব।” অর্থাৎ সংলাপ হেত পাের, তেব েসিট হেত হেব শর্তহীন। দািব
েনেম েনয়ার পর আেলাচনা এটা কখেনা হেত পােরনা।

িনর্বাচনেক  েকন্দ্র  কের  রাজৈনিতক  সংকট  দূর  করার  জন্য  সংলাপ  হয়
১৯৯৪  সােল।  ২০০৬  সােল  আওয়ামী  লীগ-িবএনিপ  মহাসিচব  পর্যােয়র
সংলাপহয়।  ২০১৩  সােল  আওয়ামী  লীেগর  সােথ  সংলাপ  হয়।  সর্বেশষ  ২০১৮
সােল  জাতীয়  সংসদ  িনর্বাচেনর  আেগ  আওয়ামী  লীেগর  সঙ্েগ  িবএনিপর
েনতৃত্েব  গিঠত  ঐক্যফ্রন্েটর  সংলাপ  হয়  ক্ষমতাসীন  আওয়ামী  লীেগর
সােথ। সবগুেলাই সংলাপ হেয়েছ শর্তহীন ভােব।

িবএনিপর  বর্তমান  অবস্থা  বাংলা  প্রবােদর  মেতা  ”সাধেল  জামাই  খান
না,  না-সাধেল  জামাই  পান  না”।  এেতা  িদন  শর্ত  মানেল  তেবই  সংলােপ
বসেত  েচেয়িছল  িবএনিপ।  আর  তখন  আওয়ামী  লীগ  বেলিছলন-  “শর্ত  িদেয়
সংলাপ  হয়না।”  তেব  মঙ্গলবার  িপটার  হাস-  সংকট  িনরসেন  রাজৈনিতক
দলগুেলা  শর্তহীনভােব  সংলােপ  বসেব  বেল  আশা  প্রকাশ  কেরন।  িকন্তু
আেমিরকার  রাষ্ট্রদূেতর  েসই  আশায়  ”গুেড়  বািল”  িদেয়েছন
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।

েবলিজয়াম  সফর  িনেয়  মঙ্গলবার  সংবাদ  সম্েমলেন  আেসন  প্রধানমন্ত্রী



েশখ  হািসনা।  প্রশ্েনাত্তর  পর্েব  ইিটিভর  েহড  অব  িনউজ  রােশদ
েচৗধুরী  প্রধানমন্ত্রীর  কােছ  জানেত  চান-  মঙ্গলবার  িপটার  হাস
িনর্বাচন কিমশেন িগেয় রাজৈনিতক সংকট সমাধােন শর্তহীন সংলােপর কথা
বেলেছন েস িবষেয় প্রধানমন্ত্রী কী বলেত চান। এসময় প্রধানমন্ত্রী
বেলন, ‘খুিনেদর সঙ্েগ িকেসর সংলাপ? বরং েস (িপটার হাস) বেস িডনার
খাক,  েস  সংলাপ  করুক।  আমােদর  স্বাধীন  সার্বেভৗম  েদশ।  এটা
বাংলােদেশর  মানুষও  চাইেব  না।  বাংলােদেশর  মানুষ  িবএনিপ  জামাতেক
ঘৃনা  কের।  েযটুকু  সুেযাগ  েপেয়িছেলা,  আমরা  কের  িদেয়িছলাম  সুেযাগ
েসটাও হািরেয়েছ। যখন উপ-িনর্বাচেন িহেরা আলমেক েকউ েমেরিছেলা তার
িবচার  দািব  কেরিছেলা।  এখন  যখন  পুিলশেক  িপিটেয়  িপিটেয়  হত্যা  করা
হেলা তখন েকেনা িবচােরর দািব কের না। যারা সাংবািদকেদর সুরক্ষার
কথা বেল। আজেক যখন এেতা সাংবািদক িনর্যাতেনর িশকার হেলা তারা চুপ
েকেনা?’

প্রধানমন্ত্রীর  কথায়  পিরস্কার  িবএনিপর  সােথ  েকােনা  সংলােপ  বসেব
না  বর্তমান  সরকার।  েসিট  শর্তহীন  েহাক  বা  শর্তযুক্ত  েহাক।  েসই
সােথ  যুক্তরাষ্েটর  রাষ্ট্রদূতেক  এক  হাত  িনেয়েছন  প্রধানমন্ত্রী।
িতিন বেলেছন, “ট্রাম্প সােহেবর সঙ্েগ বাইেডন সংলাপ করেছ? ট্রাম্প
বাইেডেনর সংলােপর িদন আমরাও সংলাপ করেবা।” ২৮ অক্েটাবর সিহংসতার
পর  িবএনিপর  এখন  “আমও  েগল  ছালাও  েগল”।  িনর্বাচেন  অংশগ্রহণ  ছাড়া
িবএনিপর  সামেন  আর  কী  েকান  পথ  েখালা  আেছ?  েসই  প্রশ্েনর  উত্তর
জানেত অেপক্ষা করেত হেব নেভম্বর পর্যন্ত।

েলখক: গণমাধ্যমকর্মী।

প্রধান  িবচারপিতর  বাসভবেন
হামলা নিজরিবহীন
২৮  অক্েটাবর  িঘের  উদ্েবগ-উৎকণ্ঠাই  সত্য  হেলা।  রাজপেথর  রাজনীিত
সংঘর্েষ  রূপ  িনল।  এবােরর  সিহংসতায়  নতুনমাত্রা  যুক্ত  হেলা-
হাসপাতােল  আক্রমণ,  ভাঙচুর,  অগ্িনসংেযাগ;  িবেরাধী  রাজৈনিতক  দল
কর্তৃক  সাংবািদক  েপটােনা  ও  প্রধান  িবচারপিতর  বাসভবন  আক্রমেণর
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ঘটনা। বাংলােদশ স্বাধীন হওয়ার পর কত আন্েদালন-সংগ্রাম হেয়েছ।

প্রধান  িবচারপিতর  বাসভবেনর  সামেন  িদেয়  কত  িমিছল  অিতক্রম  কেরেছ,
িকন্তু প্রধান িবচারপিতর বাসভবেন আক্রমণ, ভাঙচুর, বাসভবেনর েভতের
ইটপাটেকল িনক্েষপ করা হেয়েছ এমন ঘটনা অশ্রুত, নিজরিবহীন। তেব এমন
ঘটনায়  অবাক  হইিন।  কারণ  কেয়ক  বছর  ধের  িবচার  িবভােগর  িবরুদ্েধ
িবএনিপ ও তার িমত্ররা েযভােব িবদ্েবষ, িবেষাদগার ছিড়েয়েছ, প্রধান
িবচারপিতর বাসভবেন হামলা নিজরিবহীনতােত িবচার িবভাগ েরােষর িশকার
হেব,  এটা  অস্বাভািবক  নয়।  িবেশষ  কের  কেয়ক  মাস  ধের  রাজৈনিতক
আন্েদালেনর  অপেকৗশল  িহেসেব  িবচার  িবভাগেক  িবতর্িকত  করার  েচষ্টা
চলেছ।

িবএনিপর  েকােনা  রাজৈনিতক  েনতার  অপরােধর  িবরুদ্েধ  রায়  হেল  তােক
ফরমােয়িশ রায় বলা হচ্েছ। ক্ষমতা পিরবর্তন হেল সংশ্িলষ্ট িবচারেকর
িবচার  করার  হুমিকও  েদওয়া  হচ্েছ।  িবচারেকর  িবরুদ্েধ  আদালেত  জুতা
িমিছল  করা  হচ্েছ।  রােয়র  িবরুদ্েধ  মানববন্ধনসহ  নানা  রাজৈনিতক
কর্মসূিচ পালন করা হচ্েছ।

সম্প্রিত  তােরক  রহমান  ও  েজাবাইদা  রহমােনর  মামলার  রায়েক  েকন্দ্র
কের িবএনিপর দুজন িসিনয়র েনতা িবচার িবভাগেক পুিলেশর সঙ্েগ তুলনা
কের  বক্তব্য  িদেয়েছন।  একজন  বেলেছন,  ‘িবচার  িবভাগ  এখন  পুিলেশর
ভূিমকায়  অবতীর্ণ  হেয়েছ।’  আেরকজন  বেলেছন,  ‘িবচার  িবভাগ  এখন
পুিলেশর  এক্সেটনশন।’  িবএনিপর  এক  জ্েযষ্ঠ  েনতা  প্রকাশ্য  সভায়
িবচারকেক  হুমিক  প্রদান  কের  বেলেছন,  ‘ভিবষ্যেত  সব  িবষেয়র  িবচার
েতা হেবই। সবার আেগ িবচার হেব েয িবচারক এই রায় িদেয়েছন।

’আক্রমেণ  নতুন  মাত্রা  যুক্ত  হেয়েছ  িবচার  িবভােগর  িবরুদ্েধ
েপাস্টািরং।  সুপ্িরম  েকার্ট  েথেক  শুরু  কের  ৬৪িট  েজলা  আইনজীবী
সিমিতেত  ‘উই  েডান্ট  ওয়ান্ট  বায়াস  অ্যান্ড  আনেফয়ার  জুিডিশয়াির’
েলখাসংবিলত  েপাস্টার  লািগেয়েছন  িবএনিপপন্থী  আইনজীবীরা।  িজয়াউর
রহমান,  খােলদা  িজয়া  ও  তােরক  রহমােনর  ছিবসংবিলত  েসই  েপাস্টার।
জাতীয়তাবাদী  আইনজীবী  েফারাম  সুপ্িরম  েকার্ট  ইউিনেটর  সাধারণ
সম্পাদক গাজী কামরুল ইসলাম সজল েপাস্টােরর িবষেয় বেলেছন, “আমােদর
কথাই  ওই  েপাস্টাের  েলখা  আেছ।  সারা  েদেশ  িবচােরর  নােম  প্রহসন
চলেছ।  আদালেতর  পিরেবশ  আজ  দ্িবধািবভক্ত।  আজ  িবএনিপর  জন্য  এক  আইন
প্রচিলত, অন্যেদর জন্য আেরক আইন। এ কারেণ আমরা বলিছ ‘উই িডমান্ড
ইমপারিশয়াল  অ্যান্ড  েফয়ার  জুিডিশয়াির’  (আমরা  িনরেপক্ষ  ও  স্বচ্ছ
িবচার িবভাগ চাই)।”



রাজৈনিতক েনতােদর েচেয়ও ভয়ংকর আচরণ কেরেছন িবএনিপপন্থী আইনজীবী ও
কেয়কজন  আইেনর  িশক্ষক।  খােলদা  িজয়া  ও  তােরক  রহমােনর  মামলােক
েকন্দ্র  কের  দুই  পক্েষর  আইনজীবীেদর  মধ্েয  একািধকবার  সংঘর্ষ
হেয়েছ। খােলদা িজয়ার মামলায় হাইেকার্েট রায়দানকারী বর্তমােন আিপল
িবভােগর িবচারপিত এম ইনােয়তুর রিহমেক িনেয় িবরূপ মন্তব্য কেরেছন
িদনাজপুেরর  েপৗর  েময়র  জাহাঙ্গীর  আলম।  শুধু  িবরূপ  মন্তব্য  কেরই
িতিন েথেম থােকনিন, িবচােরর রায় িনেয়ও অবমাননাকর মন্তব্য কেরেছন।
েময়েরর বক্তব্য সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম প্রচার করা হয়।

িবচারপিত  এম  ইনােয়তুর  রিহমেক  িনেয়  অশালীন  ও  িবচারাধীন  িবষেয়
িবরূপ মন্তব্য করায় েময়র জাহাঙ্গীর আলমেক এক মােসর কারাদণ্ড ও এক
লাখ টাকা জিরমানা কেরেছন আিপল িবভাগ। হাইেকার্েটর িবচারপিত েমা.
আখতারুজ্জামানেক  িনেয়  িবরূপ  মন্তব্য  করায়  িবএনিপ  েচয়ারপারসেনর
উপেদষ্টা  হািববুর  রহমান  হািববেক  তলব  কেরেছন  হাইেকার্ট।  আগামী  ৬
নেভম্বর  তাঁেক  হািজর  হেয়  এ  ব্যাপাের  ব্যাখ্যা  িদেত  বলা  হেয়েছ।
একই  সঙ্েগ  আদালত  অবমাননার  দােয়  তাঁর  িবরুদ্েধ  েকন  শাস্িতমূলক
ব্যবস্থা  গ্রহণ  করা  হেব  না,  তা  জানেত  েচেয়  রুল  জাির  কেরেছন
আদালত।  আেরকিট  বক্তব্েয  হািববুর  রহমান  হািবব  িবচারপিত
আখতারুজ্জামানেক  হত্যার  হুমিক  িদেয়  বেলেছন,  ‘শপথ  কের  বেল  েযেত
চাই,  এই  সরকার  েযিদন  ক্ষমতায়  থাকেব  না,  ওই  িবচারপিত
আখতারুজ্জামান জীিবত থাকেলও তাঁেক মরেত হেব, মের েগেলও কবর েথেক
লাশ  ওঠােনা  হেব।’  খােলদা  িজয়ার  মামলার  িবচার  বন্েধ  িবএনিপর
আইনজীবীরা  উচ্চ  আদালেতর  শরণাপন্ন  হেয়েছন  ১৩  বার।  ন্যায়িবচার  না
পাওয়ার আশঙ্কায় িবএনিপর আইনজীবীরা িবচারক পিরবর্তেনর আেবদন করেল
উচ্চ  আদালত  িতনবার  িবচারক  পিরবর্তন  কের  েদন।  চতুর্থবার  িবচারক
পিরবর্তেনর  আেবদন  করেল  উচ্চ  আদালত  তােত  রািজ  হনিন।  িবচারপিত
আখতারুজ্জামান িনম্ন আদালেত িতনবার িবচারক পিরবর্তেনর পর চতুর্থ
িবচারক  িহেসেব  খােলদা  িজয়ার  মামলার  িবচার  কেরন।  দ্রুত  িবচার
আদালেতর  মামলা  ৬০  কর্মিদবেসর  মধ্েয  িনষ্পত্িতর  িবধান  থাকেলও  ১০
বছরব্যাপী  ২৬১  কর্মিদবেস  ৩২  জন  সাক্ষীর  সাক্ষ্েযর  িভত্িতেত
মামলার  রায়  প্রদান  করা  হয়।  িবএনিপর  আইনজীবীরা  ১৫৫  বার  সময়
প্রার্থনা  কেরেছন।  দীর্ঘিদন  ধের  সাক্ষীেদর  েজরা  কেরেছন।  খােলদা
িজয়ার  আইনজীবীরা  ২৮  িদন  ধের  শুধু  আত্মপক্ষ  সমর্থেনর  যুক্িততর্ক
তুেল ধেরেছন। তার পরও েকন িবচারেকর প্রিত ক্েষাভ, হত্যার হুমিক?

সম্প্রিত  ঢাকা  মহানগর  দায়রা  জজ  ও  িসিনয়র  িবেশষ  জজ  েমা.
আছাদুজ্জামানেক  হত্যার  হুমিক  িদেয়  দুিট  িচিঠ  পাঠােনা  হেয়েছ।



িচিঠেত  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,  সম্প্রিত  িবএনিপর  ভারপ্রাপ্ত
েচয়ারম্যান  তােরক  রহমান  ও  তাঁর  স্ত্রী  েজাবাইদা  রহমানেক  সাজা
েদওয়ায়  িবচারেকর  জন্য  কিঠন  সময়  অেপক্ষা  করেছ।  একজন  িচিঠ
প্রদানকারী  িবচারকেক  মৃত্যুদণ্ড  িদেয়েছন।  আেরকজন  হত্যার  হুমিক
িদেয়েছন।

একজন রাজৈনিতক েনতার প্রিত ভােলাবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ করেত িগেয়
িবচার িবভােগর প্রিত আক্রমণ, িবদ্েবষ, শত্রুতা িকংবা িবমাতাসুলভ
আচরণ  িবচার  িবভােগর  প্রিত  অন্যায়,  আত্মঘাতী।  তােরক  ও  েজাবাইদা
রহমােনর  িবচােরর  সমসামিয়ক  সমেয়  ভারেত  রাহুল  গান্ধী,  পািকস্তােন
ইমরান  খান  এবং  যুক্তরাষ্ট্ের  ট্রাম্েপর  িবচার  হেয়েছ।  অতীেত
ইতািলর  চারবােরর  প্রধানমন্ত্রী  িসলিভও  বারলুসেকািন  িবচাের
কেয়কবার  েজল  েখেটেছন।  ব্রািজেলর  লুলা  িড  িসলভা  দুই  দফায়
প্েরিসেডন্ট  িহেসেব  দািয়ত্ব  পালন  কেরেছন।  িবচােরর  রােয়  ৫৮০  িদন
েজল েখেটেছন। িনর্বাচেন িনিষদ্ধ হেয়িছেলন। দক্িষণ েকািরয়ার প্রথম
নারী  প্েরিসেডন্ট  পাক  গান  েহ  দুর্নীিতর  কারেণ  ক্ষমতাচ্যুত
হেয়িছেলন এবং তাঁেক কারাগাের েযেত হেয়িছল। ফ্রান্েসর প্েরিসেডন্ট
িনেকালাস  সারেকািজ  দুর্নীিতর  মামলায়  েজল  েখেটেছন।  দক্িষণ
আফ্িরকার  প্েরিসেডন্ট  জ্যাকব  জুমা  ১০  বছর  রাষ্ট্রীয়  ক্ষমতায়
িছেলন। দুর্নীিতর একিট মামলার তদন্েত সহেযািগতা না করায় তাঁেক ১৫
মােসর  কারাদণ্ড  েদওয়া  হেয়িছল।  িতিন  িনেজই  পুিলেশর  কােছ
আত্মসমর্পণ  কেরিছেলন।  ৭০  বছর  বয়েস  েজেল  েযেত  হেয়িছল  িমস্টার
জুমােক।  মালেয়িশয়ার  প্রধানমন্ত্রী  নািজব  রাজােকর  িবরুদ্েধ
দুর্নীিতর  কেয়কিট  মামলার  মধ্েয  একিটেত  ১২  বছেরর  েজল  হেয়েছ।
ইসরােয়েলর  প্রধানমন্ত্রী  এহুদ  ওলমার্ট  প্রতারণার  অিভেযােগ  দুই
বছর  িতন  মােসর  কারাদণ্েড  দণ্িডত  হেয়িছেলন।  থাইল্যান্েডর
প্রধানমন্ত্রী  ইংলাক  িসনাওয়াত্রা  ক্ষমতায়  থাকার  সময়  চােল
ভর্তুিকর  একিট  দুর্নীিত  মামলায়  পাঁচ  বছেরর  কারাদণ্েড  দণ্িডত
হেয়েছন।  বিলিভয়ার  প্েরিসেডন্ট  িজনাইন  আেনজ  প্েরিসেডন্ট  ইেভা
েমারােলসেক  অভ্যুত্থােনর  মাধ্যেম  উৎখােতর  দােয়  ১০  বছেরর  সাজা
েভাগ করেছন। েকাথাও িক রােয়র পর জুতা িমিছল হেয়েছ? েকােনা েদেশ
রায়েক  িক  ফরমােয়িশ  রায়  বেল  উল্েলখ  কের  িবচার  িবভাগেক  অিভযুক্ত
করা হেয়েছ?

প্রধান  িবচারপিত  ওবায়দুল  হাসােনর  সংর্বধনা  বর্জন  কের  সুপ্িরম
েকার্ট  প্রাঙ্গেণ  কােলা  পতাকা  িনেয়  িবক্েষাভ  সমােবশ  কেরেছ
িবএনিপপন্থী আইনজীবীেদর েমার্চা ইউনাইেডট লইয়ার্স ফ্রন্ট। েয েকউ



সংর্বধনা  বর্জন  করেতই  পাের,  িকন্তু  সংর্বধনাস্থেলর  পােশ  কােলা
পতাকা  িনেয়  িবক্েষাভ  িবদ্েবেষর  বার্তা  েদয়  ৈবিক।  মােঠর  রাজনীিত
দ্বারা  প্রভািবত  হেয়  ইচ্ছাকৃতভােব  সাধারণ  জনগণেক  িবচার  িবভাগ
সম্পর্েক িবভ্রান্িতমূলক ও িবচারপিতেদর প্রিত িবরূপ ধারণা প্রদান
শুধু অেযৗক্িতক ও অনাকাঙ্ক্িষতই নয়, এিট আত্মঘাতীও বেট।
আমােদর িবচারব্যবস্থায় িবচারক েকবল আম্পায়ােরর ভূিমকা পালন কেরন।
মূল  আইিন  লড়াই  হয়  দুই  পক্েষর  আইনজীবীেদর  মধ্েয।  এক  পক্েষর
যুক্িততর্ক-সাক্ষ্য  খণ্ডন  কের  অপর  পক্ষ  যুক্িততর্ক-সাক্ষ্য
উপস্থাপন  না  করেত  পারেল  তার  দায়  ওই  আইনজীবীর।  েকােনা  পক্ষ  যিদ
িমথ্যা সাক্ষ্য উপস্থাপন কের, প্রিতপক্ষ তা খণ্ডন করেত না পারেল
িবচারেকর  কী  করার  আেছ?  িবচারক  যখন  রায়  েলেখন,  উভয়  পক্েষর
উপস্থািপত  ঘটনার  সারসংক্েষপ,  তােদর  উপস্থািপত  যুক্িততর্ক  ও
সাক্ষ্য-প্রমােণর  কথাই  রােয়  উল্েলখ  কেরন।  েকােনা  িকছুই  েগাপেন
করা  হয়  না।  এখােন  পক্ষপািতত্েবর  সুেযাগ  েকাথায়?  িনম্ন  আদালেতর
রােয়  সন্তুষ্ট  না  হেল  হাইেকার্ট  িবভােগর  দ্বারস্থ  হওয়ার  সুেযাগ
আেছ।  হাইেকার্েটর  রােয়  সন্তুষ্ট  না  হেল  আিপল  িবভােগর  দ্বারস্থ
হওয়ার সুেযাগ রেয়েছ।

এর পরও যিদ িবএনিপ মেন কের িনম্ন আদালত, হাইেকার্ট ও আিপল িবভাগ
সবই  দলীয়করণ  হেয়  েগেছ,  সবাই  আওয়ামী  লীগ,  তাহেল  িবএনিপ  ক্ষমতায়
েগেল  সরকার  চালােব  িকভােব?  িবএনিপ  সরকার  গঠন  করেল  িনর্বাহী
িবভােগর রাজৈনিতক অংশ পিরবর্তন হেব। চাইেল আমলােদর কাউেক অপসারণ
করেত  পারেব।  িনর্বাচেন  জয়ী  হেল  আইন  িবভােগর  তথা  সংসদ  সদস্যরাও
পিরবর্তন হেত পােরন। িকন্তু িবচার িবভােগর েকােনা সদস্যেক িবএনিপ
িনেজেদর  ইচ্ছামেতা  পিরবর্তন  বা  অপসারণ  কের  নতুন  িবচারক  িনেয়াগ
করেত পারেব না। এই িবচারকেদর িনেয়ই িবচারকাজ পিরচালনা করেত হেব।
েষাড়শ  সংেশাধনী  মামলার  রােয়  মহােজাট  সরকার  ও  সরকারদলীয়  েনতােদর
প্রিতক্িরয়ায়  প্রয়াত  িবএনিপ  েনতা  মওদুদ  আহমদ  বেলিছেলন,  ‘সরকার
যিদ  মেন  কের-  তারা  িবচার  িবভােগর  সঙ্েগ  প্রিতেযািগতায়  নামেব,
তাহেল  আিম  বলেত  চাই  েয  েসই  প্রিতেযািগতায়  আপনারা  পরািজত  হেবন।
কারণ যারাই িবচার িবভােগর ওপর হাত েদয়, েসই হাত পুেড় যায়। সরকার
পিরবর্তন  হেত  পাের,  িকন্তু  িবচার  িবভােগর  অস্িতত্ব,  ইজ্জত-
সম্মান, মর্যাদা সব সময় েথেকেছ এবং ভিবষ্যেতও থাকেব।’

শুধু েদেশ নয়, েদেশর বাইেরও িবচার িবভােগর প্রিত অনাস্থা সৃষ্িটর
অপেচষ্টা করা হচ্েছ। এ কােজ মূল ভূিমকা পালন করেছন েখালদা িজয়ার
সােবক  সহকারী  প্েরসসিচব  মুশিফকুল  ফজল  আনসারী  ও  েদিশ-িবেদিশ



কেয়কজন  অধ্যাপক।  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধ্যেম  েদখা  যায়,  িবএনিপ,
জামায়াত  ও  তােদর  িমত্ররা  িবচার  িবভােগর  িবরুদ্েধ  কী  ভয়ংকর  েরাষ
ছিড়েয়  িদচ্েছ।  িবচার  িবভােগর  প্রিত  ধারাবািহকভােব  েয  িবদ্েবষ  ও
অনাস্থা  উগের  েদওয়া  হচ্েছ,  তারই  ফেল  প্রধান  িবচারপিতর  বাসভবেন
হামলা।  িবচার  িবভােগর  অিভভাবক  হেলন  প্রধান  িবচারপিত।  প্রধান
িবচারপিতর বাসভবেন আক্রমণ প্রকারান্তের িবচার িবভােগর ওপর হামলা।
রাষ্ট্েরর  িতনিট  িবভােগর  মধ্েয  গুরুত্বপূর্ণ  িবভাগ  হেলা  িবচার
িবভাগ। িবচার িবভােগর ওপর হামলা রাষ্ট্েরর ওপরও হামলা।

েলখক: অধ্যাপক, আইন িবভাগ, চট্টগ্রাম িবশ্বিবদ্যালয়

িবএনিপ  কী  গণমাধ্যম  িবমুখ
হেলা?
একজন নয় দু’জন নয় ২জন সাংবািদক িবএনিপ কর্মীেদর হামলায় আহত! অবাক
না হেয় উপায় কী? একজন দু’জন হেল না হয় িবচ্িছন্ন ঘটনা বেল চািলেয়
েদয়া  েযেতা।  িকন্ত  সংখ্যাটা  যখন  এত  েবিশ  তখন  বলেতই  হেব
সাংবািদকেদর  ওপর  িবেশষ  ক্েষাভ  রেয়েছ  িবএনিপ  কর্মীেদর।  শুধু  তাই
নয়,  বলেত  হেব  এই  হামলা  পিরকল্িপত  এবং  িনর্েদিশত।  িকন্তু  েকন?
সাংবািদকেদর সঙ্েগ েতা রাজৈনিতেক কর্মীেদর শত্রুতা থাকার কথা নয়
বরং বন্ধুত্ব থাকার কথা। যুেগ যুেগ তাই িছল। িকন্তু েকন জািন, এই
২৮েশ  অক্েটাবের  আমােদর  মুক্িতযুদ্ধ  এবং  ৯০  এর  গণঅভ্যূত্থােনর
ধারাবািহকতা ভাঙেলা।

আমােদর  প্রচিলত  পদ্ধিত  হচ্েছ,  েকান  রাজৈনিতক  দল  েযটা  করেব
সাংবািদক  েসটা  প্রচার  করেব।  সারােদেশর  মানুষ  তােদর  মাধ্যেমই  কী
হেয়েছ  েসটার  একটা  িচত্র  পােব  এবং  তার  এই  মুহূর্েতর  রাজৈনিতক
িসদ্ধান্ত  েনেব।  িকন্তু  ২৮েশ  অক্েটাবর  আমরা  কী  েদখলাম?
দীর্ঘিদেনর  ঐিতহ্য  েভেঙ  এেকর  পর  এক  সাংবািদেকর  ওপর  হামলা  করা
হেলা। েমাটরসাইেকল পুিড়েয় েদয়া হেলা। েটিলিভশেনর গািড় ভাঙা হেলা।
অদ্ভুদ। আেগ কখেনা এরকম েদেখিছ বা শুেনিছ বেল আিম মেন করেত পারিছ
না।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%aa%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a7%80-%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%96/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%aa%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a7%80-%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%96/


একদল েলাক যােদর কাজ তথ্য সংগ্রহ করা এবং ছিব েতালা। তারা নানা
ঘটনার  ছিব  েতােল  এবং  তথ্য  সংগ্রহ  কের।  পের  এই  ছিব  এবং  তথ্য
িমিলেয়  মানুষেক  খবর  জানায়।  তাহেল  কী  এখন  আমরা  বলেবা  গণমাধ্যমেক
িবএনিপর দরকার েনই? আমার মেন হয়, েসটা বলার যায়। কারণ আমরা জািন,
গত  দুই  মাস  ধের  িবএনিপ  দলীয়ভােব  িসদ্ধান্ত  িনেয়েছ  তারা  েদেশর
অন্যতম দুিট েটিলিভশেন যােব না এবং কথা বলেব না।

দুই  েটিলিভশেনর  সঙ্েগ  েযাগােযাগ  না  রাখার  িসদ্ধান্তটা  অবশ্য
প্রকাশ্য।  গণমাধ্যেমর  প্রিত  েকান  রাজৈনিতক  দেলর  এমন  প্রকাশ্য
িবদ্েবষ  অবশ্য  িবরল।  িকন্তু  কাজিট  তারা  করেছ।  েসই  ধারাবািহকতায়
িচন্তা  করেল  বলা  যায়,  সাংবািদকেদর  প্রিত  িবএনিপ  কর্তৃপক্েষর
িবদ্েবষ রেয়েছ। আরও বলা যায় এই িবদ্েবষ সদ্য নয়। েবশ পুেরােনা।
না হেল একিদেনই ২৭ জন সাংবািদেকর ওপর হামলার িসদ্ধন্ত েনয়া যায়
না।

আিম  আহত  কেয়কজন  সাংবািদেকর  সঙ্েগ  কথা  বেলিছ।  তােদর  েবিশরভাগই
ফেটা  সাংবািদক।  তারা  প্রত্েযেকই  কাজ  করিছেলন।  অর্থাৎ  এই  হামলা
মােঠ  কর্মরত  সাংবািদেকর  ওপর  হামলা।  যারা  হামলা  িশকার  হেয়েছন,
তারা  িনেজর  পিরচয়  লুকানিন।  েয  কারেণ  িবএনিপ  কর্মীেদর  হামলার
জন্েয তােদর খুঁেজ েবর করেত েদির হয়িন। পের েকউ েকউ অবশ্য পিরচয়
লুিকেয় েপশাগত দািয়ত্ব পালন কেরন।

২৮েশ  অক্েটাবর  িনশ্চয়ই  সাংবািদকরা  বার্তা  েপেয়  েগেছন  েয,  এখন
েথেক  িবএনিপর  খবর  সংগ্রহ  করেত  হেল  সাবধােন  করেত  হেব।  েসই
সাবধানতা  িবএনিপর  জন্েয  কতটুকু  ভােলা  হেব,  আিম  জািন  না।  িকন্তু
সাংবািদকেদর  অেনেকই  িবএনিপর  কর্মসূিচর্  খবর  সংগ্রহ  করার  ঝুঁিক
িনেত চাইেবন না, এটা এখন স্বাভািবক। এই সরল সত্য েবাঝার ক্ষমতা
িবএনিপ েনতােদর েনই, েসটা ভাবেত চাই না।
এখন  প্রশ্ন  হচ্েছ,  েকন  িবএনিপ  প্রচিলত  গণমাধ্যমেক  এমন  বার্তা
িদল?  তারােতা  একিট  রাজৈনিতক  দল।  িনেজেদর  কথা  েতা  বলেতই  হেব।
তাহেল  মাধ্যমিট  কী  হেব?  এখনেতা  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধ্যম  ছাড়া,
আিম  েকান  মাধ্যম  েদখিছ  না।  তারা  েয  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধ্যম
িনর্ভর  হেয়  পেড়েছ,  েস  িনেয়  অবশ্য  সন্েদহ  থাকার  কথা  নয়।  েসকথা
পাঠক্ও  িনশ্চই  জােনন।  িকন্ত  প্রচিলত  গণমাধ্যম  েফেল,  সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যম িনর্ভর কতটা িঠক হেলা?

চিরত্র  অনুযায়ী,  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধ্েযেম  যা  খুিশ  তাই  বলা
যায়। িকন্তু একজন গণমাধ্যম কর্মী কখনই যা খুিশ তা বলেত পােরন না।



িকছু  বলেত  হেল  তােক  নানা  পদ্ধিতর  মধ্য  িদেয়  বলেত  হয়।  তার  ক্লু
লােগ  েসার্স  লােগ।  িনশ্িচত  হওয়ার  দরকার  পেড়।  তাই  একজন  সাংবািদক
েযটা বেলন েসটার ওপর মানুষ ভর করেত পােরন। িকন্তু সত্েযর জন্েয
সামািজক  েযাগােযাগ  মাধেমর  ওপর  ভের  করেল  েসই  ফল  েয  খুব  ভােলা
হওয়ার কথা নয়, তা েতা বলার অেপক্ষা রােখ না।

সা্ংবািদক  তার  কােজর  পদ্ধিতর  কারেণ  হয়েতা  িবএনিপেক  খুিশ  করেত
পারেছ না। েযকারেণ তারা আজ প্রচিলত গণমাধ্যম িবমুখ। এখন িবএনিপর
এই  প্রচিলত  গণমাধ্যম  িবমুখতার  সূত্র  ধের  েকউ  যিদ  বেল,  এই
মুহূর্েত সামািজক েযাগােযাগ মােধেম সরকার িবেরাধী যত প্রপাগাণ্ডা
এসবই  িবএনিপর  পিরকল্িপত  িতিন  কী  ভুল  বলেবন?  েকউ  যিদ  বেলন
সাংবািদকেদর  হামলার  পিরকল্পনা  এবং  সরকার  িবেরাধী  প্রপাগাণ্ডার
পিরকল্পনা একই সূত্ের গাঁথা, িতিনও কী ভুল বলেবন?

তােদর কথা ভুল না িঠক েসটা আমার মূল আেলাচনা নয়। মূল কথা হচ্েছ
সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেমর ওপর ভর কের ৈবতরনী পার হওয়া যােব না।
কারণ  তারা  একিট  রাজৈনিতক  দল।  সাধারণ  মানুেষর  কল্যােণর  কথা  বেল
তােদর  জন্ম।  িকন্তু  আমােদর  এখনকার  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধ্যেমর
ভরেকন্দ্র হচ্েছ ঘৃণা। এই ঘৃণা িদেয় আর যাই েহাক, মানুেষর কল্যাণ
করা যায় না।

এই  েলখা  িলখেত  িলখেতই  খবর  েপলাম,  শিনবােরর  সিহংসতার  িনন্দা
জািনেয়েছ  যুক্তরাষ্ট্র।  তােদর  পররাষ্ট্র  দপ্তেরর  মধ্য  ও  দক্িষণ
এিশয়া  িবভাগ  এই  প্রিতক্িরয়া  জািনেয়েছ।  তারা  বেলেছ,  ২৮  অক্েটাবর
ঢাকায়  েয  রাজৈনিতক  সিহংসতা  হেয়েছ  তা  অগ্রহণেযাগ্য।  সাংবািদকেদর
ওপর হামলাসহ প্রিতিট সিহংসতা পর্যােলাচনা করা হেব। সম্ভাব্য িভসা
িনেষধাজ্ঞার জন্য এই সিহংসতা আমেল আসেব। আপাতত আর িকছু বলেত চাই
না।  শুধু  বিল,  মাথাভরা  ঘৃণা  থাকার  ফল  েয  ভাল  িকছু  আেন  না,  তা
প্রমােণর জন্েয েবিশক্ষণ অেপক্ষা করেত হেলা না।

েলখক: গণমাধ্যম কর্মী।



জনগণ  সব  সময়  স্িথিতশীল
রাজনীিতর পক্েষ
একটা  অ্যাম্বুল্যান্স  গুরুতর  অসুস্থ  একজন  মানুষেক  িনেয়  ছুেট
চলেছ।  জীবন-মরেণর  ব্যােরািমটার  উঠেছ  আর  নামেছ।  তবু  েবঁেচ  থাকার
লড়াইটা িনেজর মেতা কেরই চািলেয় যাচ্েছন িতিন। িঠক িনেজর জন্য এই
েবঁেচ থাকা নয়, সংসােরর জন্য েবঁেচ থাকার েচষ্টা, দািয়ত্েবর মেতা
কিঠন ভার বহন করার জন্য মরণপণ যুদ্ধ।

মানুষ কখেনা কখেনা িনেজর জন্য বাঁেচ না, সংসােরর প্িরয় মুখগুেলার
জন্য বাঁেচ। েসই বাঁচার আকুিত কতটুকু আমােদর কােন েপৗঁেছ। সব েয
এখন স্বার্েথর প্রাচীের বন্িদ। সত্য বলেত েগেলই িমথ্যারা দাঁিড়েয়
যায়।

মানিবক  িচন্তা  হািরেয়  যায়  কােরা  কােরা  স্বার্থপর  িচন্তায়।  েসই
মানুেষর  কথাই  ভাবিছ,  েয  মানুষ  একটা  সংসােরর  েবাঝা  টানেছ।
টানাপেড়েনর সংসার, তার পরও েছেলেমেয়, বউ-মা-বাবা, ভাই।

ভাবনাটা কাল্পিনক িকংবা বাস্তব দুই-ই হেত পাের। তেব ভাবনাটা তখনই
েথেম যায়, যখন ক্ষমতার েলাভ মানুেষর জীবেনর েচেয় িনেজর স্বার্থেক
বড়  কের  েদেখ।  েদশ  ও  মানুেষর  স্বার্েথর  েচেয়  েযখােন  ক্ষমতার
লড়াইটা  েবিশ  প্রাধান্য  পায়।  অ্যাম্বুল্যান্সটা  েথেম  েগেছ,
রাস্তাজুেড়  িমিটং-িমিছল,  রাজনীিতর  বড়  বড়  েনতার  বড়  বড়  বুিল
আওড়ােনার প্রিতেযািগতা চলেছ। অথচ উত্তাল নগরীর িনষ্প্রাণ েনতারা
মানুেষর বড় বড় অিধকােরর সত্য-িমথ্যা কথা বলেলও অ্যাম্বুল্যান্েসর
মধ্েয একজন মানুেষর মৃত্যুর সঙ্েগ যুদ্ধ কের েবঁেচ থাকার লড়াইটা
েদখেত পাচ্েছন না।

রাজপথ  বন্ধ  কের  রাজনীিত  করেল  রাজনীিতিবদেদর  হয়েতা  লাভ  আেছ,
িকন্তু  অ্যাম্বুল্যান্েসর  মধ্েয  েয  মানুষটা  আেছ,  তার  হারােনার
আেছ অেনক িকছুই। যিদ মানুষটা মারা যায়, পুেরা সংসারই তার তিলেয়
যােব অিনশ্চয়তার অতেল। িকন্তু েক শুনেব কার কথা, েক বুঝেব সাধারণ
মানুেষর  কথা?  সাধারণ  মানুষ  সারা  জীবন  রাজনীিতর  িগিনিপেগ  পিরণত
হেয়েছ।  সাধারণ  মানুেষর  পােশ  দাঁড়ােনার  েকউ  েনই।  িকন্তু  মানুষেক
ব্যবহার  করার  মাধ্যেম  পুরেনা  দাস  প্রথা  িফিরেয়  আনার  এক  ধরেনর
েচষ্টা  েদখা  যাচ্েছ।  রাজপেথ  িমিটং,  িমিছল,  অবেরাধ,  রাজৈনিতক
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কর্মকাণ্ড কের রাজনীিতিবদরা িনেজেদর রাজা ভােবন, সাধারণ মানুষেক
প্রজা  ভােবন।  রাজনীিতিবদেদর  সমস্যা  এখােনই,  তাঁরা  মানুেষর  মন
বুঝেত  পারেছন  না।  আধুিনক  যুেগ  এমন  রাজনীিত  েয  অচল  তার  িশক্ষাও
তাঁরা িনচ্েছন না। এর ফেল রাজনীিত ক্রমাগত অসুস্থ হচ্েছ, প্রকৃত
স্বকীয়তা হারাচ্েছ।

ভাবিছ িদন এেন িদন খাওয়া মানুেষর কথা। রাজপেথ িমিটং-িমিছেলর নাম
কের  রাজপথ  দখেল  রাজনীিতিবদেদর  িনেজেদর  এেজন্ডা  বাস্তবািয়ত  হেলও
িদন এেন িদন খাওয়া মানুেষর জীবেনর লড়াইটা েথেম যায়। তােদর অসহায়
মুখগুেলার  িদেক  কােরা  িক  তাকােনার  সময়  আেছ?  উত্তর  একটাই,  সময়
েনই।  রাজনীিত  েয  এখন  মানুেষর  জন্য  নয়,  রাজনীিত  এখন  মানুষেক
রাজপেথ  অবেরাধ  কের  েরেখ  ক্ষমতায়  যাওয়ার  একটা  েকৗশল  মাত্র।
রাস্তাঘাট  বন্ধ  কের  রাজনীিত  করার  মাধ্যেম  িনেজেদর  সফল  েদখােনার
েচষ্টা  েকােনা  রাজনীিত  নয়,  বরং  মানুষেক  িজম্িম  কের  মানুেষর
প্রিতিদেনর  জীবনযাত্রা  অচল  কের  েদওয়ার  েনিতবাচক  প্রয়াস।
রাস্তাঘাট বন্ধ কের হয়েতা িনেজেদর িমথ্যা অহংকােরর েলাক-েদখােনা
প্রিতফলন ঘটােনা যায়, িকন্তু মানুেষর অন্তের প্রেবশ করা যায় না।
মানুেষর  অন্তের  প্রেবশ  করেত  েগেল  মানুেষর  জন্য  কাজ  করেত  হয়,
মানুেষর  অনুভূিত  বুঝেত  হয়,  ত্যােগর  রাজনীিতর  মাধ্যেম  মানুেষর
েভতের  িনেজেদর  জায়গা  কের  িনেত  হয়।  িকন্তু  সব  েযন  মরীিচকা,
িমথ্যার েবসািত।

সাধারণ মানুষ এখন স্িথিতশীল রাজনীিতেত িবশ্বাসী। স্বাধীনতার মূল
লক্ষ্য  সামেন  েরেখ  বঙ্গবন্ধু  েয  স্িথিতশীল  রাজৈনিতক  ব্যবস্থার
কথা  েভেবিছেলন  এবং  তা  বাস্তবায়েন  কাজ  কেরিছেলন,  দুঃেখর  িবষয়
হেলা, েসই স্িথিতশীল রাজনীিতর কথা স্বাধীনতার ৫২ বছর পেরও আমােদর
বলেত  হচ্েছ।  সবাইেক  মেন  রাখেত  হেব,  প্রধানমন্ত্রী  েশখ  হািসনার
েনতৃত্েব  েয  উন্নত  ও  স্মার্ট  বাংলােদশ  গড়ার  েয  স্বপ্ন  আমরা
েদখিছ,  তখনই  তা  বাস্তবািয়ত  হেব,  যখন  রাষ্ট্র  একিট  স্িথিতশীল
কাঠােমার ওপর শক্ত হেয় দাঁড়ােত পারেব।

রাজপেথ অস্িথরতা সৃষ্িট কের িশক্ষা, অর্থনীিত, ব্যবসা-বািণজ্যসহ
রাষ্ট্েরর  স্বার্থসংশ্িলষ্ট  কার্যক্রমগুেলা  ক্ষিতগ্রস্ত  করার
েকৗশেল সাধারণ মানুষ িবশ্বাসী নয়। আমরা মােঝমধ্েয েযেকােনা িবষেয়
উন্নত  রাষ্ট্রগুেলার  রাজৈনিতক  ব্যবস্থােক  উদাহরণ  িহেসেব  েটেন
আিন। তােদর রাজনীিতিবদেদর জনসম্পৃক্ত কাজগুেলা দৃষ্টান্ত িহেসেব
িবেবচনা কির। তােদর রাজৈনিতক কার্যক্রম কখেনাই আমােদর েদেশর মেতা
সাধারণ মানুষেক অবেরাধ কের হয় না েসটাও আমরা উল্েলখ কির। িকন্তু



তার  কতটুকু  প্রিতফলন  আমােদর  রাজনীিতিবদরা  েদখােত  পােরন,  েসটা
হয়েতা  প্রশ্নিবদ্ধ।  উন্নত  রাষ্ট্রগুেলােত  সরকােরর  কার্যক্রম
পর্যেবক্ষণ  করার  জন্য  িবেরাধী  দলগুেলা  ছায়া  সরকার  গঠন  কের।
সরকােরর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমেক তারা প্রশংিসত কের, সরকার েকােনা
কােজ  ভুল  করেল  েসিট  িকভােব  করা  েগেল  ভােলা  হেতা  তার  পথ  বাতেল
েদয়। অথচ আমােদর েদেশ িঠক এর উল্েটািট ঘেট। সরকার যতই ভােলা কাজ
করুক না েকন, েসগুেলােক কতটা েছাট কের েদখােনা যায় েতমন এক ধরেনর
ভারসাম্যহীন  প্রিতেযািগতা  চেল।  এর  সঙ্েগ  গুজব,  িমথ্যাচার,
অপপ্রচােরর মেতা েনিতবাচক িবষয়গুেলাও থােক।

সরকােরর  ভােলা  কােজ  সমর্থন  এবং  েয  কাজগুেলা  সিঠকভােব  হচ্েছ  না
তার  গঠনমূলক  সমােলাচনা  করার  মেতা  মানিসকতা  রাজনীিতিবদেদর  মধ্েয
থাকেত  হেব।  রাজনীিত  হেত  হেব  কল্যাণমুখী  ও  জনবান্ধব।  জ্বালাও-
েপাড়াও-সন্ত্রাস  এ  িবষয়গুেলা  সাধারণ  মানুষ  কখেনা  ভােলা  েচােখ
েদেখ  না—এ  িবষয়গুেলা  রাজনীিতিবদেদর  বুঝেত  হেব।  রাজপথ  বন্ধ  কের
নয়,  বরং  রাজপথ  উন্মুক্ত  েরেখই  রাজনীিতিবদেদর  গঠনমূলক  রাজনীিত
করেত হেব। এ িবষেয় রাজনীিতিবদেদর সর্েবাচ্চ সহনশীলতার পিরচয় িদেত
হেব।  রাজনীিত  রাজনীিতিবদেদর  হােতই  থাকেত  হেব,  িনেজেদর  ভুেলর
কারেণ  রাজনীিত  যােত  গণতান্ত্িরক  ধারা  েথেক  িবচ্যুত  হেত  না  পাের
েস িবষেয় সবাইেক সতর্ক থাকেত হেব।

সবেচেয়  বড়  কথা  হচ্েছ,  কিভেডর  মেতা  মহামািরর  পর  রািশয়া-ইউক্েরন
যুদ্ধ, িফিলস্িতন-ইসরাইেলর অস্িথরতা সারা পৃিথবীেত েয অর্থৈনিতক
ৈদন্যদশা  িনেয়  এেসেছ  তার  প্রভাব  আমােদর  েদেশও  এেস  পেড়েছ।
প্রধানমন্ত্রী  েশখ  হািসনার  উন্নয়ন  ও  অর্থৈনিতক  পিরকল্পনার
মাধ্যেম সরকার েসিট কািটেয় ওঠার ক্েষত্ের িবিভন্ন ধরেনর ইিতবাচক
পদক্েষপ িনেয়েছ। রাষ্ট্েরর বহুমুখী উন্নয়েনর কার্যক্রমও অব্যাহত
েরেখেছ।  রাজনীিতিবদেদর  এ  িবষয়গুেলা  েভেব  েদখেত  হেব।  েদেশর
স্বার্েথ  জনগেণর  দুর্েভাগ  হয়  এমন  কার্যক্রম  েথেক  িনেজেদর  িবরত
েরেখ  গঠনমূলক  ও  বাস্তবমুখী  রাজনীিতর  ধারণা  দ্বারা  িনেজেদর
প্রভািবত করেত হেব। অন্যিদেক দুর্নীিত, অর্থপাচার েরাধ ও সামািজক
সুরক্ষার  মেতা  িবষয়গুেলা  সরকারেক  িবেবচনায়  আনেত  হেব।  মেন  রাখেত
হেব, রাষ্ট্েরর স্বার্েথর েচেয় আর েকােনা িকছুই বড় নয়।

েকউ  েকউ  রাজনীিতর  নােম  অপরাজনীিতর  চর্চা  কের  যাচ্েছ,  তােদর
উদ্েদশ্য মানুেষর কল্যাণ নয়, বরং গণতান্ত্িরক ধারােক ব্যাহত করা
|  িনর্বাচেনর  মাধ্যেমই  ক্ষমতায়  যাওয়া  সম্ভব,  িকন্তু  েসিট  তােদর
কর্মকান্েড ফুেট উঠেছনা, তারা সংিবধান অনুসরণ কের িনর্বাচেন েযেত



ভয়  পান,  সংলােপ  বসার  আেগই  শর্ত  জুেড়  েদন,  একটার  পর  একটা
আল্িটেমটাম িদেয় গণতান্ত্িরক ধারার িবপরীেত অবস্থান েনন |

এসব  েদেখ  মেন  হচ্েছ,  তােদর  উদ্েদশ্য  িনর্বাচন  নয়,  বরং  উন্নয়েনর
েয  ধারা  বজায়  রেয়েছ  তােক  রুদ্ধ  কের  েদওয়া  |  েদেশর  জনগণ  এখন
এগুেলা  খুব  ভােলা  কেরই  বুেঝ,  এেত  কের  সভা-সমােবশ  কেরও  েসখােন
তারা সাধারণ মানুষেদর সম্পৃক্ত করেত পারেছনা | বরং তােদর এ ধরেণর
লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্যিবহীন  আন্েদালেন  সাধারণ  মানুষ  মুখ  িফিরেয়
িনচ্েছ | না আেছ তােদর েযাগ্য েনতৃত্ব, না আেছ েদেশর প্রিত তােদর
মায়া,  ক্ষমতায়  েযন  তােদর  কােছ  মুখ্য  িবষয়  |  এেদর  সােথ  যারা
রাজনীিতেত  একসময়  যুক্ত  িছেলন,  তারাও  ভুল  বুঝেত  েপের  েবিরেয়
আসেছন,  কর্মীরাও  বুঝেত  পারেছন,  এতিদন  যােদর  িপছেন  তারা  িছেলন,
তারা েদেশর েচেয় িনেজেদর স্বার্থেক েবিশ প্রাধান্য িদচ্েছ |

স্িথিতশীলতার মাধ্যেম উন্নয়েনর দর্শন মানুষেক এখন আরও বাস্তবমুখী
ও  জীবনিনর্ভর  কের  তুেলেছ,  এেত  কের  এেদর  েলাভ,  ঈর্ষা,  ধ্বংস  ও
ক্ষমতার রাজনীিত ক্রমশ: জনিবচ্িছন্ন হেয় পড়েছ | মানুষ তােদর অতীত
েদেখেছ,  অতীেত  তারা  িনেজেদর  ভাগ্েযর  পিরবর্তন  ঘটােলও  জনগেণর
ভাগ্েযর  পিরবর্তন  ঘটানিন  |  বরং  সাধারণ  মানুষ  তােদর  অত্যাচার,
েশাষণ ও িনপীড়েণর সম্মুখীন হেয়েছ | েদেশর প্রিত তােদর মায়া-মমতার
প্রিতফলন  তারা  ঘটানিন,  বরং  েদশেক  িকভােব  পরিনর্ভরশীল  েরেখ
স্বাধীনতার  েচতনােক  িনর্মূল  করা  যায়,  েসিট  তারা  কেরেছ  |  তােদর
কােছ  জনগেণর  চাওয়া-পাওয়ার  আর  িকছু  েনই,  বরং  তারা  জনগেণর  েবাঝা
হেয়  দাঁিড়েয়েছ  |  এসেবর  জন্য  তারাই  দায়ী,  তােদর  রাজনীিতর  আদর্শ
েনই, দর্শন েনই, বরং রাজনীিতর মুেখাশ পের মানুষেক েখেয় েফলায় েযন
তােদর মূল লক্ষ্য | জনগণ এসব চায়না, তারা এেদর েথেক সব সময় দূেরই
থাকেত  চায়,  আদর্শ  ও  দর্শেনর  রাজনীিতেক  শক্িত  কের  েদেশর  ক্রমাগত
উন্নয়েনর  ধারায়  িনেজেদর  অংশীদার  িহসােব  েদখেত  চায়  |  কারণ  েদশ
স্িথিতশীল  থাকেল,  মানুষ  এিগেয়  যােব,  অর্থনীিত  এিগেয়  যােব,
উৎপাদেনর চাকা ঘুরেব |

েলখক:  িশক্ষািবদ,  কলািমস্ট  ও  েলখক।  অধ্যাপক  ঢাকা  প্রেকৗশল  ও
প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়।



খাদ্েয স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলােদশ
গঠেন েশখ হািসনা সরকােরর অবদান
বাংলােদশ  আয়তেন  েছাট  এবং  অিধক  ঘনবসিতপূর্ণ  েদশ  হেলও  স্বাধীনতা
পরবর্তী ৫২ বছের সারা িবশ্েবর িবিভন্ন ক্েষত্ের েগৗরেবাজ্জ্বল ও
ঈর্ষণীয়  সাফল্য  অর্জন  কেরেছ।  এর  মধ্েয  অন্যতম  হেলা  খাদ্েয
স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। জািতর সংকটকােল জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর  রহমান  কৃিষ  উন্নয়েন  েয  রূপ  েরখা  িদেয়িছেলন  পরবর্তীকােল
তার সুেযাগ্য কন্যা েদশরত্ন েশখ হািসনা তা বাস্তেব রূপান্তর কের
বাংলােদশেক খাদ্েয স্বয়ংসম্পূর্ণ কেরেছ।

স্বাধীনতা  পরবর্তী  সমেয়  বাংলােদেশ  প্রকট  খাদ্য  সমস্যা  েদখা  েদয়
এবং জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর েনতৃত্েব েসই সংকট
অবশ্য  প্রথম  বছেরই  কািটেয়  উেঠ  বাংলােদশ।  তারপর  িবিভন্ন  সময়
পািকস্তািন  ভাবধারার  েবশ  কেয়কিট  সরকােরর  রাষ্ট্র  পিরচালনায়
বাংলােদশ আবারও পথ হারায়। ১৯৯৬ সােল বাংলােদশ আওয়ামী লীগ পুনরায়
ক্ষমতায় আসার পর খাদ্য সংকট িনরসেন কাজ শুরু কের। অতঃপর খাদ্েয
স্বয়ংসম্পূর্ণতা  অর্জেনর  জন্য  েশখ  হািসনার  সরকার  দক্ষ  হােত  েদশ
পিরচালনা  করেত  থােকন  ।  এরই  ধারাবািহকতায়  আবারও  প্রাণ  িফের  পায়
েদেশর কৃিষেত এবং শুরু হয় খাদ্য উৎপাদেন সবুজ িবপ্লব। এরফেল ১৯৯৯
সােল  বাংলােদশ  প্রথমবােরর  মেতা  খাদ্েয  স্বয়ংসম্পূর্ণতা  অর্জন
কের।  এজন্য  জনেনত্রী  েশখ  হািসনা  জািতসংেঘর  খাদ্য  ও  কৃিষ  সংস্থা
(এফএও)  কর্তৃক  মর্যাদাপূর্ণ  েসেরস  পদকও  পান।  িকন্তু  ২০০১  েথেক
২০০৬  সাল  পর্যন্ত  জামায়াত-িবএনিপ  েজাট  সরকাের  শাসনামেল  েসই
স্বপ্নগুেলা  আবারও  ধাক্কা  খায়।  পুনরায়  বাংলােদশ  আওয়ামী  লীগ
ক্ষমতায়  আসার  পর  ২০০৯  সােল  ২৬  লাখ  েমট্িরক  টন  খাদ্য  ঘাটিতসহ
সরকার  পিরচালনা  শুরু  কেরন।  ২০১৩  সােল  এেস  আবারও  েদশ  খাদ্েয
স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন কের। েস বছর খাদ্য উদ্বৃত্তও হয়। এর পেরর
বছর েথেক েদেশর চািহদা িমিটেয় উদ্বৃত্ত চাল িবেদেশও রফতািন শুরু
হয়। েশখ হািসনা সরকােরর সাফল্েযর ধারাবািহকতা কৃিষেত কৃিতত্ব এবং
খাদ্েয স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জেনর পিরসংখ্যােনই পিরলক্িষত হয়।

স্বাধীনতার ৫০ বছের কৃিষেত বাংলােদশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন কেরেছ।
একিদেক  কৃিষজিম  কেমেছ,  অন্যিদেক  কেয়কগুণ  েবেড়েছ  জনসংখ্যা।  তবুও
খাদ্েযর েকােনা অভাব েনই। স্বাধীনতা-পরবর্তী সমেয়র খাদ্য সঙ্কেটর
বাংলােদশ  এখন  খাদ্েয  স্বয়ংসম্পূর্ণ।  প্রাকৃিতক  দুর্েযাগসহ  নানা
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প্রিতকূলতার মধ্েযও খাদ্যশস্য উৎপাদেন বাংলােদশ এখন িবশ্েবর েরাল
মেডল।

খাদ্েয  স্বয়ংসম্পূর্ণতা  অর্জেনর  জন্য  এক  নজের  সরকােরর
অবদানগুেলা:

১.খাদ্যশস্য উৎপাদেন িবশ্েব বাংলােদেশর স্থান দশম। এক ও দুই ফসিল
জিমগুেলা অঞ্চল িবেশেষ প্রায় চার ফসিল জিমেত পিরণত করা হেয়েছ এবং
েদেশ বর্তমােন ফসেলর িনিবড়তা ১৯৪ শতাংশ।

২.২০১৮  সােল  সার  খােত  ৫৮  হাজার  ৯  শত  ৪৫  েকািট  টাকা  আর্িথক
সহেযািগতা েদয়া হেয়েছ।

৩.২০০৮-০৯  অর্থবছর  হেত  কৃিষ  প্রেণাদনা/পুনর্বাসন  কর্মসূিচর
মাধ্যেম ৮২৭ েকািট ১৭ লাখ টাকা প্রদান করা হেয়েছ, যার মাধ্যেম ৭৪
লাখ ৫৪ হাজার ৩১৩ জন কৃষক উপকৃত হেয়েছ।

৪.প্রাকৃিতক  দুর্েযােগর  ক্ষয়ক্ষিত  পুিষেয়  েনয়া  এবং  িবিভন্ন  ফসল
উৎপাদন  বৃদ্িধর  লক্ষ্েয  ১০০  েকািট  টাকা  ব্যেয়  িবনামূল্েয  কৃিষ
উপকরণ ও আর্িথক সহায়তা প্রদান করা হেয়েছ।

৫.২ েকািট ৮ লাখ ১৩ হাজার ৪৭৭ জন কৃষকেক কৃিষ উপকরণ সহায়তা কার্ড
প্রদান কেরেছ।

৬.১০ টাকায় ব্যাংক িহসাব েখালার সুেযাগ কের েদয়ায় ১ েকািট ১ লাখ
১৯ হাজার ৫৪৮িট ব্যাংক িহসাব েখালা সম্ভব হেয়েছ।

৭.ধান উৎপাদেন বাংলােদশ িবশ্েব চতুর্থ। লবণাক্ততা, খরা, জলমগ্নতা
সহনশীল  ও  িজংকসমৃদ্ধ,  ধানসহ  এ  পর্যন্ত  ধােনর  ১০৮িট  উচ্চফলনশীল
জাত উদ্ভাবন করা হেয়েছ।

৮িনিবড় সবিজ চােষর মাধ্যেম ২০১৭-১৮ অর্থবছের ১ েকািট ৫৯ লাখ ৫৪
হাজার  েমট্িরক  টন  সবিজ  উৎপাদন  কের  বাংলােদশ  িবশ্েব  তৃতীয়
অবস্থােন রেয়েছ।

৯.আম  উৎপাদেন  বাংলােদশ  িবশ্েব  সপ্তম।  েদেশ  ২০১৬-১৭  অর্থবছের
১২.৮৮ লাখ েমট্িরক টন আম উৎপািদত হেয়েছ।

১০.কৃিষ  পণ্য  রফতািন  েথেক  ২০১৭-১৮  অর্থবছের  বাংলােদশ  ৬  শত  ৭৩
দশিমক ৭০ িমিলয়ন মার্িকন ডলার আয় কেরেছ।



১১.২০০৮-০৯  অর্থবছের  ধান,  গম,  পাট,  ভূট্টা,  আলু,  সবিজ,  ৈতল  ও
মসলাসহ িবিভন্ন ফসেলর গুণগত মানসম্মত বীজ সরবরােহর পিরমাণ িছল ১
লাখ ৯৯ হাজার ৮ শত ৭৪ েমট্িরক টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছের তা দাঁিড়েয়েছ
৩ লাখ ২৯ হাজার ৯ শত ২২ েমট্িরক টেন।

১২.২৮ হাজার েমট্িরক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১২িট আলুবীজ িহমাগার
িনর্মাণ এবং ৪িট িটস্যু কালচার ল্যাবেরটির স্থাপন করা হেয়েছ।

১৩.২০১৭-১৮ অর্থবছের েমাট ১৪ হাজার ৫ শত ২০ দশিমক ৪২ েকািট টাকার
কৃিষ ও পল্লী ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ।

১৪.বর্তমােন  ৬.৪০  লাখ  েমট্িরক  টন  ধারণক্ষমতার  আধুিনক  খাদ্য
গুদাম/সাইেলা  িনর্মােণর  লক্ষ্েয  কেয়কিট  প্রকল্প  বাস্তবায়নাধীন
রেয়েছ।

১৫.েদেশর  উত্তরাঞ্চেল  ১.১০  লাখ  েমট্িরক  টন  ধারণ  ক্ষমতাসম্পন্ন
খাদ্যগুদাম িনর্মাণ করা হেয়েছ।

১৬.সারােদেশ  ১০০০  েমট্িরক  টন  ধারণক্ষম  ৭০  িট  গুদাম  এবং  ৫০০
েমট্িরক টন ধারণক্ষম ১৩০িট গুদাম িনর্মাণ।

১৭.মংলা বন্দের ৫০ হাজার েমট্িরক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কনক্িরট
গ্েরইন সাইেলা িনর্মাণ।

১৮.িভিজিড,  িভিজএফ,  িজআর  ইত্যািদ  খােত  ২০১৬-১৭  অর্থ-বছের  ৮.৩৭
েমট্িরক টন পিরমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ।

১৯.২০১৫ সােল শ্রীলংকায় ২৫ হাজার েমট্িরক টন চাল রপ্তািন।

২০.২০১৬  সােল  েনপােল  ২০  হাজার  েমট্িরক  টন  চাল  সাহায্য  িহেসেব
প্েররণ।

২১. ২০১৬ সাল হেত খাদ্য িনরাপত্তা িনশ্িচত করার লক্ষ্েয ৫০ লাখ
হতদিরদ্র  পিরবােরর  মােঝ  ১০  টাকা  েকিজেত  িবতরেণর  খাদ্যবান্ধব
কর্মসূিচ চলমান রেয়েছ।

ড.  েমাঃ  আশরাফুজ্জামান  জািহদ,সহেযাগী  অধ্যাপক,  পুষ্িট  ও  খাদ্য
প্রযুক্িত িবভাগ যেশার িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়



িবেদেশ  কৃিষ  পণ্য  রপ্তািনেত
বাংলােদেশর সাফল্য
সুজলা-সুফলা,  শস্য-শ্যামলা  বাংলােদশেক  প্রকৃিতর  লীলািনেকতন  বলা
যায়।  অপূর্ব  েসৗন্দর্েয,  শস্য-সম্পেদ  ও  নানা  প্রকার  প্রাকৃিতক
ৈবিচত্র্য  ভরা  এইরূপ  েদশ  পৃিথবীেত  িবরল।  ফুেল-ফেল  ও  েসৗন্দর্েয
ভরা  বাংলােদেশর  প্রাকৃিতক  ৈবিচত্র্েয  মুগ্ধ  হেয়
দ্িবেজন্দ্রনাথলাল রায় িলেখিছেলন-
“ ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমােদর এই বসুন্ধরা
তাহার মােঝ আেছ েদশ এক সকল েদেশর েসরা,
ও েস স্বপ্ন িদেয় ৈতির েস েদশ স্মৃিত িদেয় েঘরা।
এমন েদশিট েকাথাও খুঁেজ পােব নােকা তুিম
ও েস সকল েদেশর রাণী েস েয আমার জন্মভূিম।“

েয  জািত  হাজার  বছর  ধের  পরাধীনতার  গ্লািন  লালন-পালন  ও  বহন  কের
আসিছল , েসই জািতেক সুসংগিঠত কের একখণ্ড স্বাধীন ভূিম উপহার েদন-
জািতর  িপতা  বঙ্গবন্ধু  েশখ  মুিজবুর  রহমান।  গর্েবর  আত্মপিরচয়
িহেসেব  জািত  লাভ  কের,  লালসবুজ  পতাকা-  জাতীয়  সঙ্গীত-রণ  সঙ্গীত।
েসই মহানায়ক পািকস্তান কারাগার েথেক মুক্ত হেয় ১০ জানুয়াির, ১৯৭২
সােল স্বাধীন বাংলােদেশ পা রােখন। স্বাভািবকভােবই েদশ শাসেনর ভার
জািত  তাঁর  ওপর  অর্পণ  কের।  সদ্য  স্বাধীন  রক্তঝরা,  মুক্িতযুদ্েধ
িবধ্বস্ত একিট েদশ। হাজােরা সমস্যা, আর্িথক ৈদন্যতা, েনই মূলধন,
েনই  ৈবেদিশক  মুদ্রা।  অপরিদেক  পরািজত  শক্িতর  উৎকট  ঝােমলা,  েদশ-
িবেদেশর গভীর ষড়যন্ত্র।

সকল প্রিতিহংসা উেপক্ষা কের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমান  ১৯৭২-৭৩  আর্িথক  বছর  প্রথম  বাংলােদেশর  বােজট  েপশ  কেরন।
বােজেট ৫০০ েকািট টাকা উন্নয়ন খােতর মধ্েয ১০১ েকািট টাকা রােখন
কৃিষ  ও  কৃষেকর  উন্নয়েন।  েসই  বােজট  কৃিষ  ও  কৃষেকর  উন্নয়েনর
মাইলফলক।বঙ্গবন্ধুর  স্বপ্েনর  েসানার  বাংলার  অন্যতম  িভত্িত  িছল
কৃিষ।তাই  েতা  স্বাধীনতার  ঊষালগ্েন  কৃষক  ও  শ্রমজীবী  মানুেষর
অর্থৈনিতক  মুক্িতর  লক্ষ্েয  িতিন  েদেশ  সবুজ  িবপ্লেবর/  কৃিষ
িবপ্লেবর ডাক েদন।শুরু হয় কৃিষেত গ্রামীণ উন্নয়ন আর আধুিনক কৃিষ

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf/


প্রযুক্িতর  ব্যবহার।মওকুফ  কেরন  ২৫  িবঘা  পর্যন্ত  খাজনার
দায়।প্রত্যাহার  কেরন  লাখ  লাখ  কৃিষ  ঋেণর  সার্িটিফেকট
মামলা,ভূিমহীন কৃষেকর নােম িবতরণ করা হয় খাসজিম।

জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান স্বাধীন বাংলােদেশ সরকার
গঠেনর  পরপরই  কৃিষেক  অগ্রািধকারভুক্ত  খাত  িহেসেব  িচহ্িনত  কেরন।
সদ্য  স্বাধীন  েদেশর  ৩০  লাখ  টন  খাদ্য  ঘাটিত  পূরেণ  বঙ্গবন্ধু
তাৎক্ষিণক  আমদািনর  মাধ্যেম  এবং  স্বল্প  েময়ােদ  উন্নত  পদ্ধিতেত
চাষাবাদ, উন্নত বীজ, েসচ ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ কের এবং কৃিষঋণ
মওকুফ,  সার্িটিফেকট  মামলা  প্রত্যাহার  ও  খাসজিম  িবতরণ  কের
কৃিষক্েষত্ের  উৎপাদনশীলতা  বৃদ্িধর  মাধ্যেম  খাদ্েয  স্বিনর্ভরতা
অর্জেনর  েচষ্টা  কেরন।  বঙ্গবন্ধু  বলেতন,  ‘একটা  স্বল্প  সম্পেদর
েদেশ  অনবরত  কৃিষ  উৎপাদন-হ্রােসর  পিরস্িথিত  অব্যাহত  থাকেত  পাের
না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্িধর সকল প্রেচষ্টা গ্রহণ করেত হেব। চািষেদর
ন্যায্য ও স্িথিতশীল মূল্য প্রদােনর িনশ্চয়তা িদেত হেব।’

১৯৭৩ সােলর ১৩ েফব্রুয়ারী বাংলােদশ কৃিষ িবশ্বিবদ্যালয়,ময়মনিসংেহ
বঙ্গবন্ধুর  বজ্রকন্েঠ  েঘািষত  হয়-  কৃিষিবদেদর  আর্থ-সামািজক
মর্যাদার  স্বীকৃিত  -প্রথম  শ্েরিণর  পদ  মর্যাদা।েসিদন  বাকৃিবর
আকােশ  -বাতােস  েভেস  ওেঠ  “বঙ্গবন্ধুর  অবদান,কৃিষিবদ
ক্লাসওয়ান।”বঙ্গবন্ধু  েসিদন  বেলিছেলন,  ‘আিম  েতােদর  পদমর্যদা
িদলাম, েতারা আমার মান রািখস’। তখন েথেক কৃিষিবদরা প্রথম শ্েরণীর
মর্যাদা লাভ কেরন। িশক্ষার্থীেদর েসিদন কাগজ কলম বইেয়র পাশাপািশ
প্যান্ট-  েকাট  খুেল  গ্রােম  কৃষকেদর  সঙ্েগ  কাজ  করার  আহবান
জািনেয়িছেলন। িতিন স্পষ্টভােব েসিদন বেলিছেলন সবুজ িবপ্লব ব্যিতত
েদেশর অগ্রগিত সম্ভব নয়।

বাংলােদশ  বর্তমােন  খাদ্েয  স্বয়ংসস্পূর্ণতা  অর্জন  কেরেছ।  তার
শুরুটা  কেরিছেলন  বঙ্গবন্ধু  এবং  তার  অসমাপ্ত  কাজটুকু  সম্পন্ন
কেরেছন  তারই  সুেযাগ্য  উত্তরসূরী  কৃষকরত্ন  েশখ  হািসনা।  বাংলােদশ
শুধু  খাদ্েয  স্বয়ংসম্পূর্ণই  নয়,  বরং  আজ  কৃিষ  পন্য  বিহিবশ্েব
রফতািন কের ৈবেদিশক মুদ্রা অর্জন করেছ। আজ কৃিষক্েষত্ের ৈবপ্লিবক
পিরবর্তন  হেয়েছ।  বঙ্গবন্ধুর  িনর্েদিশত  পথ  ধের  তাঁর  সুেযাগ্য
কন্যা েশখ হািসনার েনতৃত্েব ১৯৯৬ সােলর ২৩ জুন দীর্ঘ ২১ বছর পর
সরকার  গঠন  কের  কৃিষ  উৎপাদন  বৃদ্িধর  মাধ্যেম  খাদ্য  িনরাপত্তা
িনশ্িচত  করােক  সরকােরর  প্রধান  অগ্রািধকার  কর্মসূিচ  িহেসেব
িচহ্িনত  কেরন।  তখন  েদেশ  খাদ্য  ঘাটিত  িছল  প্রায়  ৪০  লাখ  েমট্িরক
টন। বােজেট কৃিষ গেবষণার জন্য একিট পয়সাও েকােনা বরাদ্দ িছল না।



েস বছর ১২ েকািট টাকা শুধু কৃিষ গেবষণার জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং
পরবর্তী বােজেট ১০০ েকািট টাকা েথাক বরাদ্দ পায় কৃিষ এবং আইিসিট
এই  দুই  েসক্টর।  শুরু  েথেকই  কৃিষ  গেবষণােক  সরকার  সবেচেয়  েবিশ
গুরুত্ব  েদয়।  ফেল  পরবর্তী  পাঁচ  বছের  উন্নয়ন-অর্থনীিত  ও  সামািজক
ক্েষত্ের অর্িজত হয় চমকপ্রদ সাফল্য। প্রথমবােরর মেতা েদশ খাদ্েয
িনর্ভরশীলতা অর্জন কের।

২০০১ েথেক ২০০৮ পর্যন্ত িবএনিপ-জামাত েজাট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক
সরকােরর আমেল আবােরা েদেশর কৃিষেত স্থিবরতা েনেম আেস। ২০০২ সােল
দানাজাতীয়  খাদ্েযর  উৎপাদন  ২  েকািট  ৬৮  লাখ  টন  েথেক  েনেম  আেস  ২
েকািট ৬১ লাখ টেন। আবােরা শুরু হয় েনিতবাচক প্রবৃদ্িধর ধারা।২০০৯
সােল  মাননীয়  প্রধানমন্ত্রী  েশখ  হািসনা  েনতৃত্েব  যখন  দ্িবতীয়
েময়ােদ  সরকার  গঠন  কের  তখন  খাদ্য  ঘাটিত  িছল  ২৬  লাখ  েমট্িরক  টন।
দািয়ত্ব  গ্রহেণর  পরপরই  িনর্বাচনী  ইশেতহার  ‘িদন  বদেলর  সনদ’
অনুযায়ী  ‘রূপকল্প  ২০২১’  প্রণয়ন  করা  হয়।  পাশাপািশ  সর্েবাচ্চ
গুরুত্ব েদয়া হয় কৃিষ ও খাদ্য উৎপাদেন।

আওয়ামীলীগ  সরকার  ২০০৯  সােল  ক্ষমতায়  এেস  কৃিষ  যান্ত্িরকীকরেণ
ভর্তুিক প্রদান, ১০ টাকায় কৃষেকর জন্য ব্যাংক িহসাব চালুকরণ, েসচ
সুিবধা  বৃদ্িধ,  কৃিষেত  প্রেণাদনা  প্রদান,  সার  িবতরণ  ব্যবস্থায়
শৃঙ্খলা  িফিরেয়  আনাসহ  নানামুখী  পদক্েষপ  গ্রহণ  কের।  ফলশ্রুিতেত
২০১৩  সােল  এেস  েদশ  শুধু  খাদ্েয  স্বয়ংসম্পূর্ণতাই  অর্জন  কেরিন,
খাদ্য উদ্বৃত্েতর েদেশ পিরণত হয়। এসিডিজ েক সামেন েরেখ ২০০৯ সােল
উন্নয়েনর  েয  অিভযাত্রা  শুরু  হেয়িছল  তার  গিত  ও  পিরিধ  সরকােরর
দ্িবতীয় ও তৃতীয় েময়ােদ উত্তেরাত্তর বৃদ্িধ পায়।

দ্িবতীয়  েময়ােদ  প্রণীত  হয়  (২০১৪-১৮)  সপ্তম  পঞ্চবার্িষক
পিরকল্পনা।  এরই  অংশ  িহেসেব  রূপকল্প  ২০২১  এবং  রূপকল্প  ২০৪১  এর
আেলােক জাতীয় কৃিষনীিত, েটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, েডল্টাপ্লান ২১০০সহ
নানা  কর্মপিরকল্পনা  গ্রহণ  কেরেছ  বর্তমান  সরকার।  েদেশর
ক্রমবর্ধমান  জনেগাষ্ঠীর  পুষ্িট  চািহদা  পূরণ,  কর্মসংস্থান,
দািরদ্র্যেমাচন  ও  রপ্তািন  আেয়  মৎস্য  খােতর  অবদান  আজ
সর্বজনস্বীকৃত।  িজিডিপেত  মৎস্য  খােতর  অবদান  ২  দশিমক  ৪৩  শতাংশ।
২০২১-২২  অর্থবছের  বাংলােদশ  মৎস্য  উৎপাদন  কেরেছ  ৪৭  দশিমক  ৫৯  লাখ
টন। এ সময় ৭৪ হাজার ৪২ টন মৎস্য পণ্য রপ্তািন কের ৫ হাজার ১৯১
েকািট টাকা সমমূল্েযর ৈবেদিশক মুদ্রা অর্জেন সক্ষম হেয়েছ। মৎস্য
উৎপাদেনর ক্েষত্ের বর্তমান প্রবৃদ্িধর ধারা অব্যাহত থাকেল আগামী
২০৪১ সােল েদেশ মােছর উৎপাদন দাঁড়ােব ৯০ লাখ টন।



বাংলােদশ হেত নানািবধ কৃিষপণ্যসমূহ িবশ্েবর িবিভন্ন েদেশ রপ্তািন
হচ্েছ। এরমধ্েয পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা পাতা, আম, কাঁঠাল, েলবু,
িলচু,  লটকন,  আমড়া,  েপয়ারা,  শুকনা  বরই,  িহমািয়ত  সবিজ  আলু,  কচু,
পটল, মুখীকচু, লাউ, েপঁেপ, িশম, করলা, কাকরুল, িচিচঙ্গা, িমষ্িট
কুমড়া,  গুড়া  মসলা,  কািলিজরা,  হলুেদপরীক্ষাগােরর  অভাব,
িবমানবন্দের  িহমাগােরর  পর্যাপ্ত  সুিবধা  না  থাকা,  িবিভন্ন
কৃিষপণ্েযর কাক্িসক্ষত জােতর অভাব, ফাইেটাস্যািনটাির সার্িটিফেকট
প্রাপ্িত  সহজীকরণ  ইত্যািদ।  গুণগত  মানসম্পন্ন  ও  িনরাপদ  সবিজ  ফল
উৎপাদন,  শ্যামপুরস্থ  প্যাক  হাউেজর  কার্যকর  ব্যবহার,  িবমােন
কৃিষপণ্য রপ্তািনর ক্েষত্ের স্েপস বৃদ্িধ, কৃিষপণ্যর জন্য িবমান
বন্দের  পৃথক  েগট  ও  স্ক্যানার  েমিশন  স্থাপন  করা,  িবমানবন্দের
ইঅউঈ-এর  ক্েলাড  েবটােরেজর  সক্ষমতা  বৃদ্িধকরণ,  িবমান  ভাড়া
েযৗক্িতক  পর্যােয়  আনা,  কৃিষপণ্য  পিরবহেনর  সুিবধা  বৃদ্িধ,  পণ্য
রপ্তািনর জন্য প্যােকিজং এর মান বৃদ্িধ, আলুর উন্নত জােতর সরবরাহ
বৃদ্িধ,  িবেদশস্থ  বাংলােদশ  দূতাবােসর  সহায়তা  বৃদ্িধ,  েদেশ
আন্তর্জািতক  মানসম্পন্ন  পরীক্ষাগার  ৈতির  ইত্যািদ  িবষেয়
প্রধানমন্ত্রীর  সুদৃষ্িট  এেদেশর  কৃিষপণ্য  রপ্তানীেত  এক  নতুন
িদগন্েতর উন্েমাচন করেত পাের।

েলখক-  সহকারী  অধ্যাপক,িফশািরজ  িবভাগ  ও  প্রেভাস্ট
(ভারপ্রাপ্ত),িমর্জা  আজম  হল,  বঙ্গমাতা  েশখ  ফিজলাতুন্েনছা  মুিজব
িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয়

এখন আনন্েদ েলখাপড়া শুরু হচ্েছ
িশশুেদর
িশক্ষা  গ্রহেণর  সুেযাগ  িশশুর  েমৗিলক  অিধকার  ।  এটা  িশশুর  সুপ্ত
প্রিতভা  িবকাশ  কের।  এজন্য  িশক্ষােক  জািতর  েমরুদণ্ড  বলা  হয়।  আর
প্রাথিমক  িশক্ষা  হচ্েছ  তার  িভত্িত।  কােজই  সব  িশশুর  িশক্ষা
গ্রহেণর  অিধকার  রেয়েছ।  বৃিটশ  আমল  েথেক  পািকস্তান  আমল  পর্যন্ত
এেদেশর প্রাথিমক িশক্ষা ব্যবস্থা খুবই অবেহিলত িছল। ১৯৭১ সােল এক
রক্তক্ষয়ী  মুক্িতসংগ্রােমর  মধ্য  িদেয়  স্বাধীনতা  লােভর  পর

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%8f%e0%a6%96%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%a8%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a6%be-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%8f%e0%a6%96%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%a8%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a6%be-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9/


বঙ্গবন্ধুর  সরকার  শত  প্রিতকুলতা  সত্ত্েবও  প্রাথিমক  িশক্ষার
গুরুত্ব  অনুধাবন  কের  ৩৬,১৬৫িট  প্রথিমক  িবদ্যালয়েক  ১,৫৬,৭২৪
জনবলসহ  জাতীয়করন  কেরন।  িশক্ষার  ইিতহােস  এ  িছল  এক  যুগান্তকারী
ঘটনা।  িতিন  বুঝেত  েপেরিছেলন  যুেগাপেযাগী  িশক্ষা  ব্যবস্থা  ছাড়া
একিট েদেশর অস্িতত্ব িটিকেয় রাখা কিঠন।

িশক্ষার  সার্িবক  মােনান্নয়ন  এবং  যুেগাপেযাগী  েকৗশল  ও  পিরকল্পনা
গ্রহণ  করার  লক্ষ্েয  বঙ্গবন্ধু  িবখ্যাত  িবজ্ঞানী  ড.  কুদরাত-এ-
খুদার েনতৃত্েব ১৯৭২ সােলর ২৬ জুলাই িশক্ষা কিমশন গঠন কেরন। শুধু
তাই  নয়,  সদ্য  স্বাধীন  বাংলােদেশর  সংিবধােনর  ১৭  নম্বর  অনুচ্েছেদ
অৈবতিনক  ও  বাধ্যতামূলক  িশক্ষার  কথা  বলা  হেয়েছ।  বঙ্গবন্ধুর
সরকােরর পর তাঁরই েযাগ্য উত্তরসুরী েশখ হািসনার সরকার ২০১৩ সােল
২৬,০০০  েবসরকাির  েরিজস্টার্ড  প্রাথিমক  িশক্ষা  প্রিতষ্ঠানেক
জনবলসহ একেযােগ জাতীয়করণ কেরন।

প্রাথিমক  িশক্ষার  মধ্যেমই  আনুষ্ঠািনক  িশক্ষার  সূচনা।  েমৗিলক
পাঠদানও  শুরু  হয়  প্রাথিমক  েথেক।  েয  কারেন  প্রিতিট  িশশুর
িবদ্যালেয়  উপস্িথিত  খুবই  গুরুত্বপূর্ণ।  এজন্য  প্রাথিমক  িশক্ষায়
সকল  িশশুর  অংশগ্রহণ  িনশ্িচত  করেত  িবিভন্ন  সমেয়  িবিভন্ন  পদক্েষপ
গ্রহণ  করা  হেয়েছ।  অৈবতিনক  প্রাথিমক  িশক্ষা  ও  িশক্ষায়  সকল  িশশুর
শতভাগ  উপস্িথিত  এবং  ঝের  পড়ার  হার  হ্রাস  করার  জন্য  ১৯৯০  সােল
বাধ্যতামূলক প্রাথিমক িশক্ষা আইন পাশ করা হয়। অন্যিদেক ২০১০ সােল
িশক্ষাক্েষত্ের  দক্ষ  মানবসম্পদ  গেড়  েতালার  লক্ষ্েয  “িশক্ষােক
দািরদ্র্যমুক্ত  বাংলােদশ  গেড়  েতালার  প্রধান  হািতয়ার”  িবেবচনায়
িবিশষ্ট  িশক্ষািবদেদর  িনেয়  প্রথম  একিট  পিরপূর্ণ  িশক্ষানীিত
প্রণয়ন করা হয় ।

শ্েরিণকক্েষ িশক্ষার মান বৃদ্িধর লক্ষ্েয জাতীয় িশক্ষানীিত ২০১০
এর  সুপািরশ  অনুযায়ী  িশক্ষার্থীেদর  মুক্িতযুদ্েধর  েচতনায়  গেড়
েতালার  জন্য  পাঠ্যবইেয়  আনা  হেয়েছ  নানা  পিরবর্তন।  পাশাপািশ
িশক্ষার্থীেদরেক  িবদ্যালেয়  ধের  রাখা  এবং  যুেগাপেযাগী  পাঠদান
কার্যকর  করার  লক্ষ্েয  িবদ্যালয়গুেলােত  আইিসিট  উপকরণ  িবতরণ,
মাল্িটিমিডয়া  ক্লাসরুেমর  প্রচলন,  িশক্ষকেদর  আইিসিটর  উপর
প্রিশক্ষণ,  িবষয়িভত্িতক  প্রিশক্ষণসহ  নানািবধ  প্রেচষ্টা  গ্রহণ
করায় িশক্ষার গুণগত মান েযমন েবেড়েছ েতমিন িশক্ষার্থীর উপস্িথিতও
েবেড়েছ।

এেতাসব  উদ্যেগর  ফেল  বর্তমােন  প্রাথিমক  িবদ্যালেয়  িশশু  ভর্িতর



শতকরা  হার  ৯৭.৫৬  যিদও  তা  ২০০৫  সােল  িছল  ৮৭.২০  শতাংশ।  অন্যিদেক
ইউিনেসেফর  ২০০৪  সােলর  িহসােব  বাংলােদেশ  স্বাক্ষরতার  হার  িছল
প্রায়  ৪০.৫  শতাংশ।  এর  মধ্েয  পুরুষেদর  স্বাক্ষরতার  হার  ৫০  শতাংশ
এবং নারীেদর মধ্েয ৩১ শতাংশ। ২০২২ সােলর িহসাব মেত েদেশ বর্তমােন
স্বাক্ষরতার  হার  ৭৪.৬৬  শতাংশ  এর  মধ্েয  পুরুেষর  স্বাক্ষরতার  হার
৭৬.৫৬  শতাংশ  এবং  নারীেদর  স্বাক্ষরতার  হার  ৭২.৮২  শতাংশ।  ২০০৪
সােলর  তুলনায়  স্বাক্ষরতার  হার  েবেড়েছ  প্রায়  ৩৪  ভাগ।  িবেশষ  কের
নারীেদর স্বাক্ষরতার হার বৃদ্িধ এক উজ্জ্বল ভিবষ্যেতর ইংিগত বহন
কের।

িশক্ষার্থীেদর  িবদ্যালেয়  শতভাগ  উপস্িথিত  িনশ্িচত  করা  এবং  ঝের
পড়ার হার েরাধ করেত বছেরর প্রথম িদেন িশক্ষার্থীেদর হােত রিঙন বই
তুেল  েদওয়া,  উপবৃত্িত  কার্যক্রম,  স্টুেডন্ট  কাউন্িসল  গঠন
প্রভৃিতর  উপর  েজার  েদওয়া  হেয়েছ।  িশক্ষার্থীেদর  মানিসক  িবকাশ  ও
েখলাধুলার  প্রিত  আগ্রহী  কের  েতালার  পাশাপািশ  িবদ্যালেয়  তােদর
উপস্িথিত িনশ্িচত করেত প্রাক-প্রাথিমক শ্েরিণ চালুকরণ, আকর্ষণীয়
িশক্ষা  উপকরণ,  িবেনাদেনর  মাধ্যেম  িশক্ষা  কার্যক্রম  পিরচালনা,
েলখাপড়ার  মােঝ  েখলা  ও  ছিব  আঁকার  িবষয়িট  অন্তর্ভূক্ত  কের  পাঠদান
করােনা িশক্ষার্থীেদর পােঠ অংশগ্রহণ েযমন েবেড়েছ েতমিন ঝের পড়ার
হারও  কেমেছ।  প্রাথিমক  িবদ্যালয়গুেলােত  স্থানীয়  জনসমােজর
সম্পৃক্ততা  বৃদ্িধ  করার  ফেল  িবদ্যালেয়  শতভাগ  িশক্ষার্থী  ভর্িত
করােনা ও তােদর উপস্িথিত িনশ্িচত করা সম্ভব হচ্েছ। ব্যানেবইস এর
তথ্যমেত  ২০০৫  সােল  েযখােন  িশক্ষা  কার্যক্রম  েথেক  ঝের  পড়ার  হার
িছল ৪৭.২% েসখােন ২০২২ সােল ১৩.৯৫% েনেম এেসেছ।

ঝের  পড়া  িশক্ষার্থীেদর  পুনরায়  িবদ্যালয়মুখী  করার  জন্য  সরকােরর
একিট  অন্যতম  উদ্েযাগ  িছল  িরিচং  আউট  অব  স্কুল  িচল্ড্েরন  (রস্ক)
নামক  একিট  প্রকল্প  যা  ‘আনন্দ  স্কুল’  নােম  পিরিচত।  এ  িবদ্যালেয়র
মাধ্যেম িশশুরা ২য় বােরর মেতা প্রাথিমক িশক্ষা গ্রহণ করা সুেযাগ
পায়।  প্রথেম  যিদও  এ  িবদ্যালয়গুেলার  যাত্রা  শুরু  হয়  গ্রােম  তেব
প্রধানমন্ত্রী  েশখ  হািসনার  দূরদর্িশতার  কারেণ  এসিডিজর  মূল
স্েলাগান  খবধাব  হড়  ড়হব  ইবযরহফ  সামেন  েরেখ  আনন্দ  স্কুল
সম্প্রসািরত  হয়  শহেরর  বস্িত  এলাকায়।  ফেল  বস্িতর  সুিবধা  বঞ্িচত
িশশুরাও  প্রাথিমক  িশক্ষা  গ্রহেণর  সুেযাগ  পাচ্েছ।  শুধু  তাই  নয়
প্রাথিমক  িবদ্যালয়সমূেহ  িবেশষ  চািহদাসম্পন্ন  িশশুেদর  িবদ্যালেয়
অবস্থান িনশ্িচত করেত অ্যািসস্িটভ িডভাইস িবতরণসহ সুিবধা বঞ্িচত
গরীব  ও  েমধাবী  িশক্ষার্থীেদর  জন্য  িশক্ষা  সহায়তা  ট্রাস্ট  আইন



২০১২ প্রণয়ন করা হয়।

কেরানা  পিরস্িথিতেত  িনম্ন  মধ্যিবত্ত  এবং  িনম্নিবত্ত  েথেক
হতদিরদ্েরর  কাতাের  দাঁড়ােনা  পিরবােরর  িশক্ষার্থীেদর  খাতা-কলমসহ
সব  ধরেনর  িশক্ষা  উপকরণ  িবনামূল্েয  সরবরাহ  এবং  েমাবাইল
ব্যাংিকংেয়র  মাধ্যেম  উপবৃত্িতর  টাকা  যথাসমেয়  েপৗঁেছ  েদওয়ার
পাশাপািশ স্কুল ক্যাচেমন্ট এলাকা িভত্িতক জিরেপর মাধ্যেম প্রিতিট
িশশুর  ভর্িত  িনশ্িচত  করা,  িনয়িমত  মা  সমােবশ,  উঠান  ৈবঠক  ইত্যািদ
কারেন  িশক্ষার্থীেদর  শ্েরিণকার্যক্রেম  অংশগ্রহণ  বৃদ্িধ  এবং  ঝের
পড়ার হার কেমেছ। ঝের পড় েরােধ প্রাথিমক িবদ্যালেয় ‘িমড েড িমল’
প্রকল্প  দারুন  ভূিমকা  েরেখেছ।  িশক্ষার্থীেদর  পুষ্িট  িনরাপত্তায়
সরকাির  উদ্েযােগর  পাশাপািশ  এিগেয়  এেসেছ  িবিভন্ন  ব্যক্িত  ও
সংগঠেনর মেতা েবসরকাির সংস্থা যা িনঃসন্েদেহ প্রশংসনীয়।

েলখক-  েচয়ারম্যান,  িশক্ষািবভাগ  ও  িডন,  িশক্ষা  িবজ্ঞান  অনুষদ,
েনায়াখালী  িবজ্ঞান  ও  প্রযুক্িত  িবশ্বিবদ্যালয়।  সভাপিত
(ভারপ্রাপ্ত) িশক্ষক সিমিত ২০২৩।


